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উৎসর্গ 

সমস্ত ইতিহাসপ্রেমী মানুষদের উদ্দেশ্টে 



গল্লিজআ্নেল্স লিক্ব্রর্তি 

অবশেষে সংশয় ও অনিশ্চয়তার প্রকোপবন্দী একটি জন্তাবন1 বাশ্ডকে 

রূপায়িত হলে । আজ থেকে মাত্র ন' মাপ আগে বরানগরের বুকে “সমীক্ষা 
পরিষদ" নামে যে সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করে, তার স্থচনালগ্নের প্রথম উদ্যোগটির 

সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই ছিলেন ছিধাস্বিত। একদ। চতুর্থ শ্রেণীর, ১৮৮১ 

গ্ীষ্টাব্ধে তৃতীয় শ্রেণীর ও ১৯০১ গ্রীষ্টাব্ষ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত এবং 

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ১ লক্ষের অধিক অনসংখ্যাবিশিষ্ট ছাঁবিবশটি অঞ্চলের 

অন্ততম বরানগর নামের এই জনপদের ইতিহাস রচন1 ও সমীক্ষা প্রণয়ন এবং 

সেগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা, এ যে খুব সহজসাধ্য কাজ নয়, সে-ব্যাপারে 

আমরাও ছিলাম পুর্ণমাত্রায় সচেতন । তবু, নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতার সামিল হ'য়ে 
সমীক্ষা পরিষদ তার লক্ষ্যপূরণে সর্বদা চলিফু* থেকেছে । আজ, “বরানগর 
ইতিহাস ও সমীক্ষা” ওস্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিষদের সঙ্গে বরানগরের। 
আত্মিক সম্পর্কের 'বৃত্তটি সম্পূর্ণ হলে।। 

একথা শ্বীকার্ধ যে স্থান-মাহাত্মে মুশিদাবাদের বড়নগর বা পুরুলিয়ারা 

বর।হভূ'ই গ্রামের তুলনায় বরানগর বা বরাহনগর যথেষ্ট অগ্রগণ্য । আবার 

দেদীপ্যমান কলকাতার পাশে নিতান্ত নগণ্য । অগ্রগণ্য বা নগণা, পরিচয় ষাই 

হোক না কেন, যে-কোন স্থানেরই একটি পরিবেশনযোগ্য ইতিহাস থাকতে 

পারে__মুলত এই ধরনের গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমীক্ষা পরিষদের 
উত্তব। স্বীকার করা ভালে! যে, এই কাজেব প্রথম পর্বে স্থানটির অধিবাসী 

হিসাবে কিছু আবেগপ্রবণ বেক আমাদের অন্তর্গত বোধের ভিতরে কাজ 

করেছিল । পরবর্তীকালে অবশ্তঠ নধিপত্র, বিবরণী, প্রাচীন ও সমসাময়িক 

গ্রন্থার্দি, বিত্ংজনেদের সঙ্গে আলোচন1 ও আঞ্চলিক ইতিহাসের কাঠামো সম্পর্কে 

ভাবনাচিস্তার আলোকে যথাসম্ভব আবেগবজিত হওয়ার প্রয়াস ঘটেছে। 
আমরা দেখেছি, আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ধারাটি আমাদের দেশে এখনও 

ব্যাপকতা লাভ করেনি । যদিও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্থানকে ঘিরে এই ধরনের 
আঞ্চলিক ইতিহাস ইতিপূর্বে রচিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতে বিঙ্লেবী 

দুষ্টিভগির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্বাপর বিবেচনা ক'রে, সমীক্ষা 



পরিষদ বিশ্লেষণ, পূর্ব-অসঙ্গতি নিরূপণ ও দিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নানা দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচারশীল থেকেছে । ইতিহাসের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে "সমীক্ষা 

অংশটি। কেন এই ইতিহাস, কেনই বা সমীক্ষা, ত৷ গ্রন্থের যথাস্থানে ব্যাখ্যা 

কর! হয়েছে । তবে, এই "সমীক্ষা অংশটি সম্ভবত আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার 

ধারায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করবে। একই সঙ্গে অতীত ও সমকালকে 
অনুধাবনের এই প্রয়াসটি যদি আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় একট «মডেল, 

হিসাবে কার্জ করে, তাহলে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ইতিহান রচনায় 
একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং তথাকথিত আযাকাডেমিশিয়ানদের 

টেবিল থেকে সমাজ-ই তিহাসের চেতনা ছড়িয়ে পড়বে সর্বসাধারণের গৃহকোণে। 
সমীক্ষা! পরিষদের অশেষ পরিশ্রমের সার্থকতা ও আদবে তখনই। 

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এই দেখে যে বর্তমান গ্রস্থ-পরিকল্পনার 

আভাস পাওয়ামাত্র বরানগরের মানুষজন আমাদের সঙ্গে অকুপণ সহযোগিতা 

করেছেন । এই ধরনের স্থান সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান চালানোর পক্ষে তথ্যসংগ্রহ 

একটি বিরাট বাধা হ'য়ে ঈ্াড়ায়। তাই, গ্রন্থাগার-কেন্দ্রিক গবেষণার পাশাপাশি 

ক্ষেত্র সমীক্ষার (7161 ০1) প্রয়েজনও হয় অত্যন্ত বেশী। এই দ্বিতীয় কাজে 
স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুক ক'রে সর্বসাধারণের একান্ত সহযোগিতা ও সহমমিতার 

মনোভাব আবশ্তক হয়ে পড়ে । এদিক থেকে, কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটন। বাদ 

দিলে, মিত্রভাবাপর মানুষেরই সাক্ষাৎ মিলেছে অধিকাংশক্ষেত্রে। বর্তমান গ্রন্থ- 

রচগায় আমাদের উৎসাহিত করেছেন প্রথিতযশা এঁতিহাসিকবৃন্দও ৷ তাদের 
গুরু দ্বাত্রিত্বের ফাকে ফাকে এই কাজটি সম্পর্কে গার ধৈর্ধসহকারে অবহিত 

হয়েছেন। এই গ্রন্থের সুলিখিত মুখবদ্ধে কলকাতা বিশ্ববিভ্ালয়ের ইতিহাসের 

অধ্যাপক ও প্রখ্যাত গবেষক শ্রীগৌতম ভল্্র নিয়বর্গের মানুষদের অম্পর্কে যা 
বলেছেন, তাও যথেষ্ গ্রনিধানযোগ্য । সেদিক থেকে এই গ্রস্থাটকে বরানগরের 

পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না-ভেবে, পূর্নাঙ্গ ইতিহাসের একটি খণ্ড হিসাবে ভেবে নেওয়াই 
যুক্তিসক্ষত হবে। 

এই ধরনের গ্রন্থে দুপ্রাপ্য চিত্রের সঙ্িবেশ পাঠকদের কাছে গ্রস্থটিকে 
আকর্ষণীয় ক'রে তোলে । কিন্ত বহু চেষ্টা ক'রেও, আমরা, গুটিকয়েক ছাড়া, 

ঘরানগর সংক্রান্ত কোন ছৃত্রাপ্য চিত্র সংগ্রহ করতে পারিনি । যাদের ব্যকিগত 

সংগ্রহে এই ধরনের চিআ রয়েছে, তারা অনেকে নিজেই বরানগরের ইতিহাস 



রচনায় তৎপর। ফলে, আমরা আশ! করি, বরানগর সম্পর্কিত পরবতী কোন 
যোগ্যতর ইতিহাস গ্রন্থে আমর! যথেষ্ট সংখ্যক চিত্রের সমাবেশ দেখতে পাবো! 

এ-প্রসঙ্গে একটি- কথাও বল। দরকার যে, এই ধরনের গ্রন্থে চিত্র-সংযোজনের 

নেশাটিও ঝড় মারাত্মক। তাতে গ্রস্থের লিখিত অংশের গুরুত্ব হাস পেতে পারে । 

সবশেষে, এই গ্রন্থটির প্রকাশলগ্নে স্মরণ করি সেই সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 

কথা ধার। তথ্য ও অর্থ দিয়ে এই গ্রন্থটিব প্রকাশন] কর্মটিকে তরাঘ্িত করেছেন । 

এখানে স্থানাভাবে তাদের সকলের নামোল্লেখ সম্ভব নয়। তাই ম্মারক- 

পুস্তিকায় কৃতজ্ঞতাম্বীকারের তালিকাটি মুদ্রিত হলো।। এ-সদ্ডেও, এমন কিছু 
ব্যক্তি রয়েছেন, ধাবা প্রথম থেকে শেষাবধি গ্রন্থটির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থেকে 
আমাদের অশেষ কৃত্জঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন । এদের নামোল্লেখ সম্ভবত 

অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এদের মধ্যে রয়েছেন কথাসাহিত্যিক সন্তীব চট্টোপাধ্যয় ও 

কবি অরুণ ভট্টাচার্ধ। পরিষদের শুভ-কামনায় এর। সদা! তৎপর থেকেছেন। 

গ্রন্থের প্রচ্ছদটি একে দিয়েছেন শিল্পী মলয়শঙ্কর দাশগুণ্ড। তাঁকে এবং গ্রন্থে 
সম্লিবেশিত মানচিত্র অংকনে অক্লান্ত পরিশ্রমী গৌতম বন্দোপাধ্যায় ও 
শ্রীমতী পাপিয়৷ লাহিড়ীর কাছে আমরা আস্তরিক কৃতজ্ঞ । বইয়ের প্রথম 

পর্বের প্রুফ সংশোধন কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন বন্ধুস্থানীয় সঞ্জীব 

বন্দে]োপাধ্যায় । এছাড়া, বিশেষভাবে ধৃন্তবাদ জানাই বরানগর থানার ও. সি. 

অগরাথ চট্টোপাধ্যায় ও পুরসভার চেয়ারম্যান অজিত গাছুণি মহাশয়কে । 

গ্রচারকার্ষে সহায়তার জন্য “সংযুক্তা" প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বিমল বন্মুর কাছে আমরা 

আন্তরিক কৃতজ্ঞে। $তজ্ঞতা জানাই প্রিন্টন্মিথ প্রেসের রমেন্দ্রচন্্র রায়, সুনীল 

দ্াশগধ, রবীন রায়, প্রেসের কথিবুন্দ ও প্রসেস পিগ্কেটের বিমল দাশগুগুকে । 

পরিষদের বাইরে থেকেও, এই কাজের সঙ্গে ধাদের আত্মিক যোগাযোগ ছিল 

সদাসর্বদ! তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য শ্রীমতী খতৃপর্ণা। মতিলাল, শ্রীমতী শম্পা 

মুখোপাধ্যায়, কুমারী কবিতা ভট্টাচার্য ও অনুশ্ী মতিলাল। এদের এবং 

সমন্ত বরানগরধাসণর হাতে এই গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে আজ আমর! অত্যন্ত 
আনন্দিত। অবশ্ত সাধ্যমত যত্ববান হওয়া সত্বেও যে কোন কোন ক্ষেতে 

মুণপ্রমাদ থেকে গেল, সেজগ্ত অতৃপ্থিও রইল। 



স্ুচ্চী লজ্ত্র 
মুখবন্ধ গৌতম ভদ্র 

ইতিহাস 
(ক) দেশকাল পরিচিতি ও কিছু গ্রানংগিক বিতর্ক" ধমীঁয় 

চেতনার উন্মেষ ও প্রবাহ, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 

ভারত শ্রমজীবী, বৃত্তি বাণিজা বরানগর ও সমাজ, 

প্রথম চারটি অধ্যায়ের সংযোজন, সংশোধন, নির্দেশিকা 

অনুপ মভিলাল ১--৮২ 

(খ) বরানগরের পুরনো বাড়ি বাগানবাড়ি প্রতিষ্ঠান 

পরিচিতি, বিবিধ প্রসংগ 

_রঞজনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩--১৪০ 

সমীক্ষা 

(ক) কেন এই সমীক্ষা, আয়তন, সীমানা, জননংখয1, রাস্তা, নার্স, দৈনিক মুক্ত আবর্জনার 

পরিমাণ, জলনরবরাহ কেন্দ্র, দৈনিক জলসয়বরাহের পরিমাণ, গভীর নলকূপ, হত্তচালিত নলকুপ, 
রাস্তার কলের সংখ্যা, জলনষেত হোল্ডিং-এর সংখ্যা, জনসংখ্যা ও করদাতা, শিক্ষিতের হার, 

অন্ত স্ঠ ধর্মমতাবলম্বী জননংখ্যা, আমদানিকৃত ভ্রবা, রপ্তানিকৃত জবা, উৎপাদিত দ্রব্য, তুলনামূলক 

পরিসংখ্যান, তাপমাত্রা, বার্ধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বস্তী, নিকটবতী বড় সহর, কাজা ও 

জেল! সদর দফতর, মহকুমা সদর দফতর, নিকটবত! নদী/খাল, বন্দর, নীচু জমি, কৃষি জমি, 

জন্ম-হার, মৃত-হার, রাজনৈতিক দলের কার্্যালর, পাবলিক কল অফিস, থান1, হাসপাতাল, 

পঞিবায় পরিকল্পনা কেন্দ্র, স্বাস্থ কেন্্র, প্রল্বাবাগার, দমকল, কর্মসংস্থান কেন্ত, জ্যানুলেন্স, 

রেশনিং অফিল, আই. এম. এ. ডাত্তার, বিহাৎ, শিল্প, বাজার, বিশেষ সমীক্ষা, ব্যাংক, 
মোট ভোটার, নির্বাচনী ফলাফল, পার্ক, দুধের ডিপো, ফিল সোলাইটি, মোটর ট্রেনিং সেন্টার, 

অফিদ অব দি সাব রেজিস্ট্রার, সর্বজনীন ছুর্গৎসব কমিটি, কমু নিটি হল, যোগব্যায়াম কেন্্রু, 
বর়ন্কাউট, ব্রতচান্মী, স্ট)াচু, শহিদ বেদী, সেলাই শিক্ষার কেন, নর্থ হবার্ধন বাস প্যাসেঞ্জার্ন 
আ]াসোনিয়েশন, বনহগলী আদিবাসী তফগীজী সমাজ ফেডাঞেশন, মন্গিয়ের ভুমিকা, দন্দিয় 

(আংশিক: পরিক্রমা, ধ্মীর সংস্থ!, মসজিদ, গীর্জা, গুরুঘার1, কষরথান1, ডাকঘর, কেন্ত্রীয় 
সরকারী / জাধ। সরফানী / পরিচালনাধীন । সাহাব্প্রাণ্ড »ংস্থ1, ক্াজয সঃকারী সংস্থ!, কলেজ, 

বিভালর, সন্কায়ী / বেসয়কারী শিক্ষাদান কেন্ত্র, কমাশিয়াল কজেজ, ক্র'বের ভূমিকা, সঙ্গীত 
শিক্ষা! কেন্ত্র, গ্রন্থ/গার, সাইকেল রিক্সা, ট্যা্টি স্টযও, (ফন্ী, হাউলিং একট, অপস্লাধ, 

প্রশাসন, সমীক্ষা অংশের সংশোধন, সংযোজন 

--স্গঞনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১:৬৩, ৭৩৭৯ ৮০ 



(খ) বরানগরে পরিবহন (ক), কর্মচাগী রাজ্যবীমা, গিনেমা হল, ক্লাব ( আংশিক ), 
মন্দির (আংশিক), হানপাতাল, সমবায় সমিতি (আংশিক), আমদানিকৃত দ্রব্য, 
রফতানিকৃত দ্রব্য, সেলাইশিক্ষার কেন্দ্র 

_দ্রেবকুমার শেঠ ৩, ২৫, ৬৪--৭২ 

(গ) ক্লাব (আংশিক, মন্দির (আংশিক), পথের তালিকা, রেলওয়ে স্টেশন, সমবায় 

সমিতি (আংশিক ) 

জয়দেব মুখোপাধ্যায় ৬ ৭৫৮০ 



স্ব ব্য হুদ 

যে কোন দেশেই স্থানীয় ইতিহাস লেখার রীতি প্রচলিত। ভৌগোলিক 
অর্থে বৃহত্তর দেশ ব1 জাতীয় চেতনার সঙ্গে সংঙ্ষিত হবার আগে মানুষের পরিচয় 

তাঁর আপাত পরিদৃশ্যমান স্থান বা! এলাকার সঙ্গে। এই এলাকার রূপ অবশ্থাই 
ভিন্ন ভিন্ন । কখনো তা গ্রাম বা শহর, কখনে। তা আরো ছোট পাড়া বা মহল্লা । 

কিন্তু সম্পূক্তির এই বোধ আকারে ক্ষুদ্র হলেও চেতনাতে এর ভূমিকা কিছু কম 
নয়। ইউরোপে বা আমাদের দেশের বিভিন্ন গবেষণার স্থত্রে জান1 গেছে যে 

প্রাক ধনতাস্ত্বিক বা আণা ওপনিবেশিক সমাজে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের নান! 

অনুষ্ঠানে এই এলাকাভিত্তিক বন্ধন ছিল জমায়েতের বা বিরোধের এক প্রধান 

স্থত্র। উনবিংশ শতকের কলকাতার সমাজ সংস্কারের গোষ্ঠী কোন্দল বা বিংশ 

শতকের উত্তর প্রদেশের মুবাঁরকপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বা এলাহাবাদের 

জাতীয় আন্দৌলনের চেতনাতে এলাকার সঙ্গে সম্পূুক্ততা বা একাত্মবোধ বার 
বার কাজ করেছে। এলাকার ইতিহাস এই চেতনার অঙ্গীভূত। ফলে ব্যক্তি 
মানুষ বা পারিবারিক মানুষের চেতনার প্রসারের প্রথম ক্ষেত্রই হচ্ছে তার 

এলাকা, ঘষে এলাকার সঙ্গে সে তার নিজেকে এক করে। এই দ্বিক থেকে 

বরানগরের ইতিহাস লেখার তাগিদ বা প্রয়োজনীয়তা বরানগরের কিছু তরুণ 
উৎসাহী যুবক অনুভব করবেন-_-এটা খুবই পপ্রত্যাশিত। 

এলাক! বা' স্থানের ইতিহাস লেখার আরেকট] বৈশিষ্ট্য আছে। এই ধরনের 

ইতিহাঁদ রচগ্সিতাঁদের অনেকেই আক্ষরিক অর্থে পেশাদার, এঁতিহাসিক নন। 

নাম বা ডিগ্রীর মোহে নয়, তারা ইতিহাস লেখেন নিজেদের ঝৌঁকে, এলাকার 

প্রতি ভালোবাসার তাগিদে । পেশাদার এঁতিহাসিক নন বলে কিন্তু তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করার কিছু নেই। বরং এলাকার সঙ্গে যোগ থাকার দরুন এ'রা 
লৌকিক উপাদান বা সরেজমিন তদন্তের ফলে এমন কিছু তথ্য পান-_যা দুর্লভ । 
এছাড়া! এলাকার সামাঞ্জিক আবহাওয়! রা মেজাজের সঙ্গেও পরিচয় হয়। 

দলিল পড়া গ্রস্থকীট এঁতিহাষিক সমন সময় এই মেজাজের হর্দিশ নথিপত্র 

খুজে পান না। তবে আবার শুধুমাত্র আবেগ বা ইচ্ছ! দিয়েই ভালে! ইতিহাস 
হয় না। যুক্তিবোধ ব1 তথ) নিষ্ঠা থাকা দরকার কারণ এলাকার প্রতি ভালবাসা 
যেন বল্পহীন না হয়। 



এখন, আঞ্চলিক বা সামগ্রিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এলাকার ইতিহাস 

চর্চার স্থান কোথায়? প্রত্যেকটি এলাকা এক অর্থে অনন্য বিশিষ্ট । ইতিহাসের 

সামগ্রিকতা কখনে। অন্ন্যত্াকে বাদ দিয়ে নয়। আবার এলাকার ইতিহাসের 

থণ্ড খণ্ড চিত্র, শহরেব ঘর-বাড়ি, রান্তার খুটিনাটি বিবরণের মধ্য দিয়ে যে ছবির 

আভাস পাওয়া যায়--সেগুলে। তথ্য হিসাবে বৃহত্তর জামাঞ্জিক ইতিহাসের 
আকর হ'তে পারে। কিন্ত সবচেয়ে বড কথা বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন হওয়াও 

সম্ভব। তথ্যের প্রাচুর্য এবং সক্রিয় ও স্ষ্টিশীল এঁতিহাসিক মন থাকলে খুব 
ছোট এলাকার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ও বৃহত্তর সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘন 

ধরা সম্ভব। হিণ্টন মহাশয় তার ৪091)61) গ্রন্থে একটি গ্রাম্রে ইতিহাসের 

মাধ্যমে চীনের বিপ্লবের সামাজিক পরিবর্তনের রূপরেখা এঁকেছেন । ফরাসী 

এতিহাপিক লাছুরি “মস্তাউ” গ্রামের মধ্য দিয়ে ষোড়শ শতকের ফ্রান্সের গ্রাম- 

সমাজের রূপকে ধরতে পেরেছেন । 

বর্তমান আলোচ্য বইয়ের বিষয়রূপ মূলত দুটি: সমীক্ষা ও ইতিহাস । 

সমীক্ষা অংশ শহরের কাঠামে1 ব1 বস্তুভিত্তি। এই অংশের উপর ভিত্তি করে 

যেকোন লোক শহরের বিন্যাস থেকে শুরু করে তার যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য পেয়ে 

যাবেন। লেখার কায়দ! বা আঙ্গিক অবশ্ঠ নেওয়া হয়েছে সরকারী জেলাবিবৃতি 

বা আদমন্গমারির প্রতিবেদন থেকে । তত্ব বা বিশ্লেষণের চাইতে তথ্যের 

দিকেই জোর বেশী । এতে লক্ষণীয় ষে একটা এলাকাকে ঘিরে কত ধরনের 
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ গন্ড়ে উঠতে পারে, একটি ছোট শহবের প্রয্নোজনই ব। 

কিকি। মন্দির, পাঠাগা, বাজার ইত্যাদি সমাজের নানাস্তরের নানী 

ক্রিছ্বাক্ধাপের কেন্দ্রবিন্দু এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্কেই গ'ড়ে ওঠে সমাজের 

টানাপোড়েন । বরানগর মন্দির নগরী ; কেন? শিব বিষু ও শেতলার মন্দির 

পাশাপাশি আছে। সামাজিক কষ্টিতে এদের আপাত সহাবস্থান বৃত্তি ও 

কৌলিন্ত নির্ভর সমাজের বীধনকে স্পষ্ট করে। 
ইতিহাস প্রসঙ্গে বলতে হয় ষে বরানগরের বুদ্ধি প্রধানত বাণিজ্য-পু'জির 

কল]াণে। এদিক থেকে শ্রীবামপুর, চন্দননগর ঘা চু'চড়োর সঙ্গে এর কোনে 
পার্থক্য নেই। বরানগরের বাগানবাড়ির বর্ণনায় এই পুঁজির প্রসাদপুষ্ট ধনী 

ব্যক্তিদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ধর! পড়েছে । এদিক থেকে বরানগর কলকাতার 
বাধু সংস্কত্রই প্রসারদ্দে্র মাআ্র। ত্রাক্ষধর্ম বা হিন্দু জাগরণের অভিঘাতও 



সেই জোয়ারের ফলমাত্র। বরানগর কলকাতার অস্তেবাসী, সংস্কৃতি ও 
সমাজের ক্ষেত্রেও । 

কিন্ত ইতিহাসে অনুচ্চারিত রয়ে গেছে বরানগরের নিয্নবর্গের কাহিনী ও 
রাজনীতি । এই আলোচ্য গ্রন্থে বরানগরের চটকল ও শ্রমিকশ্রেণীর কথা 
এসেছে কিন্তু শশিপদর সংস্কার প্রসঙ্গে । অথচ শশিপদ মূলত ব্যর্থ উচ্চবর্গের 
এক প্রতিনিধি, চেষ্টা করেছেন মাত্র শ্রমিকদের “দেখভাল” করবার । পশ্চিমব্গ 

সরকারের মহাফেজখানার স্বাস্থ, পুরসভা ও পুলিশ সংক্রান্ত দলিলে বরানগরের 

উচ্চবর্গের সীমার বাইরের বস্তি, শ্রমিক, চটকলের জীবনের রসদ বিক্ষিপ্তুভাবে 

ছড়িয়ে আছে। কর্তাভজা সম্প্রদায় ব৷ বারবাঁণতা পল্লীর উলেখে যে অনাবিস্কৃত 

জগতের ছবি আমর] পাই তার সুত্রান্থসন্ধান পুর্ণভাবে এই বইতে করা যাক্সনি, 
খামতি থেকে গেছে । ফলে বোঝ! ষায় না কেন বিংশ শতকে এখানে বামপন্থী 

রাজনীতির এত প্রাধাম্ত, কেন সত্তর-এর দশকে এখানে এত রক্রপাত। নিষ্নবর্গের 

সমাজ ও রাজনীতি এখানে অন্ুপস্থিত অথচ কোন শহরের ইতিহাসই তাদের 
বাদ দিয়ে গ'ড়ে উঠতে পারে না। আশা করি এই পুস্তিকা প্রথম পদক্ষেপ 

মাত্র। তরুণ গবেষকদের উৎসাহে ঘাটতি নেই। তাদের হাতে আমর! 
বরানগরকে কেন্দ্র ক'রে নিয়বর্গের সমাজ ও রাজনীতির বিশ্বস্ত আলেখ্য অচিরেই 
লাভ করব। 







জ্যাও-্য-বারোক্ অক্চিত বাংলার নকশ! 
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ফান-ডেনশক্রেক অঙ্কিত বাংলার নকশা 

১৬৬ 





দেস্শ-কাল শলিচিত্তি ও কিছ প্রাসজ্িিকি বিভর্ 

বাংলাদেশের ভূঃপ্রকৃতিতে নদ-ন্রীগুলি বহুযুগ ধরে গণতিগ্রক্কৃতি পরিবর্তন 

করে এসেছে । কথখনে। পুরনো কোনে] নদী মজে গেছে অথবা মরে গেছে 

নতুন কোনে। অলপ্রবাহের জন্ম দিয়ে, কখনে। ছোট বড় নিধিশেষে নী তার 

প্রবাহ পথ পাণ্টে নিয়েছে । পাঁচশে! বছর আগেও নদনদীর এই পরিবর্তনশীল 

আকৃতির সঠিক [চত্রায়ণ জন্তব ছিল ন1। হিন্ু-সামীজ্যের অবসান ও 

মুসলমান রাজত্বের পত্তন থেকে শুরু করে পূর্ব ভারত এবং বিশেষত 

এই বাংলাদেশ ছিল আগাগোড়া অবজ্ঞীত এবং অবহেলিত। যোড়শ 
শতকের মাঝামাঝি থেকে যখন কিছু কিছু বৈদেশিক বণিক সম্প্রদায় এদেশে 
আসতে গুরু করেঃ তখন থেকেই বাংলাদেশের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়, যদিও প্রায় 

পুরোটাই বাণিজ্যিক স্বার্থে, তবু । ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যে 780 ৫6 
8081105 (1558- দ্রঃ মানচিজআ )) 08568101 (1561), 170201%9 (1614), 

09066111 08 ৬1800119 (1683), ৬৪0 06) 73100016 (1560-দ্রঃ মানচিআ), 

0, 1001156 (1720-40). 12810 71010001230), 5. ৫৩ 11 (1726), ৫6 

1” &0৬1119 (1752), 70010000 8২501061 (1746-1764) গ্রভৃতি পতু'গীজ 

ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিক, বাঁজকর্মচারী ও পর্তিতেরা বাংলা ও ভারতবর্ষের 
অনেকগুলি প্রাকৃতিক নকৃশা! রচন1! করেছিলেন। এই নকৃশাগুলির ওপর নির্ভর 

করেই আমরা মধ্যযুগে বাঙলার নদ-নদী ও জনপদগুলির ক্রমপরিবর্তমান আকুতি, 
পুরনে। নদীর মৃতু ও নতুন নদীর জয্ম সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারি। গুধু এই 
নক্শাগুলিতেই নয়, ইবন্‌ বতুতা! (১৩২৮-১৩৬৪), বারনি (চতুর্শ শতক), রালফ 

ফিচ (১৭৮৩-৯১), ফার্ণাণ্ডেজ (১৫৯৮), ফকনসেকা (১৫৯৯) প্রভৃতি বিদেশী 

পর্যটকদের বিবরণী এবং বিজয়গুপ্ের মনগামজল, মুকুদ্দদাসের চণ্ডীমহল। 
বিপ্রাসের মনসামঙ্জল, কৃতিবাসের রামায়ণ, ভারতচঙ্গের অযদামজল, জান্তীয় 

সাহিত্যগ্রন্থ ও মুসলমান লেখকদের সমসাময়িক ইতিহাস থেকেও উপরোক 

পরিষর্তনের অবয়ব জুস্পই হয়। 



হ্‌ ধরানগয় ইতিহাস ও সমীক্ষা 

বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বহমান! এমনই একটি নদীর নাম গঙ্গা-ভাগীরথী। 

রাজমহলের সোজ। উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার প্রায় তীর ঘেষে তেলিগড় ও সিক্রি- 

গলির সংকীর্ণ গিরিবর্--এই গিরিবর্্ঘ ছুটি ছাড়িয়ে রাজমহলকে স্পর্শ করে 
গঙ্গা বাংলার সমতল ভূমিতে প্রবেশ করেছে । তারপর, ফান্‌ ডেন ব্রোকের 

নকৃশায় দেখা যাচ্ছে, রাজমহলের কিছুট1 দক্ষিণ থেকে আরম্ভ করে মুশিদাবাদ 

কাশিমবাজারের মধ্যে গঙ্গার তিনটি দক্ষিণ-বাহিনীশী শাখার জল কাশিমবাজারের 

উত্তর দ্দিক থেকে একত্রে বাহিত হয়ে চলে গেছে দক্ষিণমুখী, মিশেছে সমুদ্ধে, 

বর্তমান গঙ্গা-সাগর সঙ্গমতীর্ধে। এই দক্ষিণ-বাহিনী ন্দীই সমকালের হুগলী 

নাণি। আমাদের আলোচ্য বরানগর নামক জনপদটির জন্ম, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি এই 

নদীপ্রবাহের উপকূলে বলেই পুণ্যসলিল।, প্রাচীনত্রা নদীটি সম্পর্কে আমাদের 
আরও কিছু জানতে হবে। সেই সঙ্গে জানা! যাবে, বরানগরের অস্থিত্বের 
গ্রাচীনত। ও অবস্থানের ইতিবৃত। 

পঞ্চদশ শতকেও এই ভাগীরথণী ছিল সংকীর্ণ তোয়া, কিন্তু আজকের মত তার 

প্রবাহ নিশ্চয়ই ক্ষীণ ছিল নাঁ, সাগর মুখ থেকে আরম্ভ করে একেবারে চম্পা- 
ভাগলপুর পর্ধস্ত সমানে বড় বড় বাণিজ্যতরীর যাতায়াত তখন অব্যাহত ছিল। 

ফান্‌ ডেন ক্রোকের নক্শায় এই দীর্ঘ ন্দীপথের পার্বণ উপকৃলগুলির সুস্পষ্ট 

পরিচয় এবং সংকীর্ণতর হলেও ভাগীরথীই ষে প্রধানতর প্রবাহ ছিল তার প্রমাণ 

রয়েছে । বিদেশী বণিক সম্প্রদায় ও পগ্ডিতবর্গের নক্শাগুলি সাম্প্রতিককালে 

বু আলোচিত হয়েছে। বিপ্রদাস পিপিলাই তার মনসামঙ্গলে গঙ্গার প্রবাহ 

গথের ষে বিবরণ চিত্রিত করেছেন তা৷ তুলনামূলকভাবে হ্বল্লালোচিত। বিপ্র 

নাসের চাদ সদাগরের বাণিজ্যতরী রাজঘাট, রামেশ্বর পার হয়ে সাগরমুখের দিকে 
অগ্রসর হচ্ছে; পথে পড়ছে অজয় নদী, উজানী, শিবানদী, (বর্তমান শিক্পাল 

নাল ), কাটোয়া, ইন্দ্রানী নদী, ইন্দ্রধাট, নদীয়া, ফুলিয়া, গুপ্িপাড়া, মির্জাপুর, 
ভ্রিবেণী, সঞ্চগ্রাম (সণ্গ্রাম যে গঙ্গা-সরম্বতী-বমুনাসঙ্গমে বিপ্রদাস তার সচেতন 

উল্লেখ করেছেন ), কুমারহাট, ডাইনে হুগল্পী, বাঁয়ে ভাটপাড়া, পশ্চিমে এবারে? 
পূর্বে কাকিনাড়া, তারপর মূলাজোড়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভরত্রশর, ভাষন 
চাপদানী, বায়ে ইছাপুর বাকিবাজার, ভাইনে নিমাইতীর্থঘ ( এই দিমাইতীখই 
সম্ভবত বর্তমান বৈপ্তবাটি ), চানক, মাহেশ, বায়ে খড়াছ, ভ্ীপাডি, ভাইনে 



ইতিহা!ল ও 

(রিষড়া, বায়ে সুকচর, পশ্চিমে কোব্নগর, ভাইনে কোতরং, বায়ে কামারহাটি, পুর্বে 
খআড়িয়াদহ ( এড়েদহ- এখানে ন্বর্তব্য যে পিপিলাই-এর বিবরণে, বরানগর 

স্থানটির উল্লেখ না থাকলেও, এই আড়িয়াদহের অব্যবহিত দক্ষিণেই বরানগরের 
অবস্থান), পশ্চিমে ঘুন্ড়ি, তারপর পুর্বকূলে চিত্রপুর ( চিৎপুর), কলিকাতা, 
পশ্চিমকূলে বেতড় (বর্তমান হাওড়া জেলার অস্তভূক্ত), তারও পরে বীয়ে কালী- 

খাট, চুড়াধাট, বারুইপুর, ছব্রভ্যেগ, বদরিকাকুণ্ড, হাথিয়াগড়, চৌমুখী, শতমুখী 
“এবং সবশেষে সাগরসংগমতীর৫থ। এই সাগর-সংগমের কাছাকাছি এসে গজ! 
চতুমুবী, শতমুখী শুধু নয়, সখ্যাহীন খাল নাল। শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত। 

মহাভারতের বনপর্বে তীর্থধাত্রা অধ্যায়ে বণিত আছে, ষে পুণ্যাত্া যুধিষ্ঠির পঞ্চ- 
শতমুখী গঙ্গার সাগরসংগমতীর্ঘে পুণ্যন্নান করেছিলেন । যাই হোক, বিপ্রদ্দাস 

পিপিলাই-এর মনসামঙ্গলের বর্ণনার সঙ্গে ফান্‌ ডেন ব্রোকের নক্সা অনেক 
ক্ষেত্রেই মিলে যাচ্ছে। ব্রোকও নদীয়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী, (1110601), 

সপ্তগ্রাম (০০818910), হুগলী (06811, পতুগীঞ্জ বণিকদের 08911070), 

কলিকাতা! (ব্রোক ০01160816 এবং 081০861% নামে প্রায় সংলগ্ন ছুটি বন্দরের 

উল্লেখ করছেন। এঁতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় একটি বিগ্রদাসের কলিকাতা 

ও অপরটি কালীঘাট বলে অনুমান করেছেন ) প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন তার 

নকৃশায় । এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে, পঞ্চদশ শতকেই বিপ্রধাস হুগলী ও 
কলিকাতার উল্লেখ করেছেন এবং এই ছুটি স্থান সম্পর্কে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন 
উল্লেখ । তবে, সন্দেহ করতে দ্বিধা নেই ষে বিপ্রদাসের মূল তালিকায় পরবর্তণ- 
কালের গায়েনর। হুগলী, কলিকাত৷ প্রভাতি নাম সংযোজন করে দিয়েছিলেন। 

কিন্ত এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে যে ১৪৯৫-র (বিপ্রদাস ) পরে 

এবং ১৬৬*-র (ফান্‌ ডেন ভক্রোকের) আগে বরাহুনগর, চন্দননগর প্রভৃতি 

বন্দর গঙ্জার উপকূলে গড়ে উঠেছে। শুধু ব্রোকই যে এই ছুটি স্থানের উল্লেখ 
করেছেন ভা নয়, জাও ডি বারোসের নকৃশায়ও অগ্রপাড়া (4১851818 

আগরপাড়া ), বরাছনগরের (85215881) উল্লেখ সুস্পষ্ট । 

কিন্তু আমাদের আলোচ্য ফান্‌ ডেন ককের নক্শা সম্পর্কে সম্প্রতিকালে 
কলিকাতা-বিষয়ক শালপ্রাংশ্ এতিহাসিক রাধারমণ মিত্রে মহাশয় তার সন্ত 
প্রকাশিত কলিকাতা-দপন-্রন্থে কিছ রাগী অভিযোগ পেশ করেছেন। রাঁধারদণ- 
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বাঁধুর মতে, ব্রোকের ম্যাপ একেবাযেই বাজে, মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। তার 
যুক্তি হ'ল, বাংলাদেশের স্থান-নাম বিদেশীদের কাছে অপরিচিত হওয়ায় 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভার! নামগুলির বিকৃত উল্লেখ করেছেন । তাছাড়া, এই ম্যাপে 

স্থান-নামগুলি ওলন্বাজী ভাষায় বানান করা হয়েছে, যা, আমাদের পক্ষে ছুবোধ্য 
(উনি বলেছেন অপাঠ্য, আসলে ওগুলি দুর্বোধ্য ) ১ আর শেষত, এই মাপে 

কোনো স্কেল ব্যবহার কর হয়নি, স্থানগুলির অবস্থান আন্দাজমত দেখানো 

হয়েছে। আমাদের এই অভিযোগগুলি যুক্তিগ্রাহ মনে হয়নি । প্রথমত, ব্রোক- 

কৃত ষে বস্তুটি আজ আমরা দেখি, সেটি কিছুতেই ষথার্থ অর্থে ম্যাপ বা মানচিত্র 
নয়। স্বর্গত নীহাররঞ্জন বায় মহাশয়ের সঙ্গে একমত হয়ে আমরাও তাই 

“নকৃশী” হিসেবেই উল্লেখ করেছি । দ্বিতীয়ত, বিদেশীরা বাংলাদেশের স্থান-নাম 

বিকৃত করে উচ্চারণ করবে বা লিখবে, এতো খুবই ম্বাভাবিক। ইংরেজরা 

দুশে! বছরের শাসনের পরও এদেশের বানানের সঙ্গে সঠিকভাবে পরিচিত হয়নি । 
তাছাড়া, আলোচ্য নকৃশাতে বানানগুলি যে ভাবে উচ্চারণ করে লেখা, তা, 

স্থাননাম সম্পর্কে অবহিত কোনে। শিক্ষিত মানুষের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য নয়। 

তৃতীয়ত, সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি ।একজন ওলন্দাজের কাছে নকৃশ! গ্রস্ত 

বরতে গিয়ে স্বেল-ব্যবহারের প্রত্যাশ। অন্ঠায় ৷ তারা এদেশে বাণিজ্য করতে এসে 

ইতিহাসের প্রয়োজনে যে সামান্ত'ছু-একটি নকৃশ! রেখে গেছেন, তাতেই আমাদের 

কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিছু স্থান-নাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এক্ষেত্রে ক্ষমার বলেই মনে 

করি। তবে, ভৌগোলিক অন্ুষঙ্গে | আমাদের বিভ্রান্ত করে, তা অবশ্তই 
পরিত্যজ্য । যেমন, রাধারমণবাবু ষথার্থ ই সমালোচন! করে লিখেছেন 

একজায়গায় নাম লেখা আছে 151801)01--৩ট1 বোধ হয় চানক বা 

ব্যারাকপুর | তার দক্ষিণে হু'টে। জায়গ। ছেড়ে দিয়ে আছে 738116778০1 

এটা কি বরানগর ? ব্রানগর ভাচেদের ছিল। স্মুতরাং ডাচ. ম্যাপে 

বরানগর দেখানে। হবে না, এটা হতেই পারে না। 381162861 হাদি 

বরানগর হর, তার দক্ষিণে ছটো। জায়গা পরেই বড় বড় ক'রে স্পষ্টাঞ্ষরে 

লেখা আছে 0081)0517980: | এটা যে চন্দরণগর তাতে ফ্োোনে। 

সন্দেহ নেই। বিদ্ত বরানগরের দক্ষিণে চনায়নগর হয় কি কাজা? 



ইতিহাস € 

গত্রাকের নকশার এই বিরুতি মেনে নিয়েই বলছি ষে যেটুকু ভুল এবং পরিত্যজ্য 
সেটুকু বাদ দিয়েও এই নকৃশাটি মহা মূল্যবান। ইতিহাসের ছাত্র 1681-011. 
জাতীয় কোনে উপাদান বা তথ্যকেও সমাদরে গ্রহণ করে কেননা তার ভেতরেই 

লুকিয়ে থাকে অন্ুসন্ধেয় সত্য, যা! ব্রোকের নকৃশাতেও রয়েছে । 

বরানগর নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে 

এবার আলোচনাকে কিছুট! সংকীর্ণ ক'রে 'বরানগর+-এ মনোনিবেশ করা 

বিধেষ্ব । আমরা জেনেছি যে ১৪৯৫ (বিপ্রদাস পিপিলাই ) এবং ১৬৬০-র 

€ ফান ডেন্‌ ব্রোক) মাঝামাঝি কোন জময়ে বরানগর নামক বন্দরটি গড়ে 
ওঠে । কিন্ত, আরও নির্দিষ্ট হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যখন দেখি ষে জাও ডি 

বারোসের নকৃশাতেও বরানগরের উল্লেখ রয়েছে । বারোসের সময়কাল ১৫৫* 

শ্রী। অতএব, শুধুমাত্র এঁতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতেই সুনিশ্চিত হওয়া গেল 
যে ১৫৫* খ্রী বরানগর নামক জনপদটির অস্তিত্ব বর্তমান ছিল । বরানগরের 

প্রাচীনতা ও নামকরণ বিষয়ে আরও অন্যান্ত সুগুচুর তথ্য রয়েছে ষা অনেকেরই 
অঙ্লানা। ১৫৫* শ্রী এর বহু পুর্বে বরানগণ্রে অস্তিত্ব সম্পর্কে আশ্চর্য উপাদান 
আছে মধ্যযুগীয় বাংল1-সাহিত্যে, কিন্বদস্তীতে। 

বরানগর জনপদটির নামকরণ বা এই স্থান-নামটির বুযুৎপত্তি সম্পর্কে নানা 

খরনের তথ্য এবং কিন্বাস্তী আছে। আমরা জানি যে সণ্ধদশ শতকের 

মাঝামাঝি ওলন্াজর। বরানগরে ফ্যাক্টরি গড়ে তুলে এই স্থানটিকে বাণিজ্য- 
বন্দর হিসেবে ব্যধহার করতে শুর করে । এই ওলন্দাজ বা ডচদের বরানগরে 

শৃকরের কারখান। ছিল এবং অনেকের মতে বরাহ-জারণের কারখান! ছিল বলেই 
সম্ভবত এই স্থানের নাম “বরাহুনগর' বা পরে অপল্রংশে “বরানগয়' হয়েছে। 

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তার “কলিকাতা সেকালের ও একালের" গ্রন্থে 
এ-জম্পর্কে জুন্দর একটি তথ্য পরিবেশন করেছেন 

মীরকুময়ার মৃত্যুর পর, নবাব সায়েম খা বজদেশের গবর্মর বা 

শায়নবর্ত দিয়ক হন ...২৮৭২. দু, আবে, নবাব' শাযোজ, গা, 
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ইংরাঁজদের স্বত্বা্দির সমর্থন করিয়া, এক নতুন পত্র-আদেশ প্রচার 
করেন। (এ সময়ে) বাঙ্গলার নান' স্থানের ফ্যাক্টরিগুলির কাজকর্ম 

উত্তমরূপে চলিতে ছিল না। ইহ! দেখিয়া! বিলাতের কর্তারা মনে মনে 

ভাবিলেন বিলাত হইতে একজন শক্ত লোক না পাঠাইলে ভারতী 
বাণিজ্যাগার সমূহের উন্নতি ও নুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা অতি সুদূর-পরাহত । 
এই অন্য তাহারা বিলাত হইতে স্ট্রেনশাম মাস্টার বলিয়! এক 

নুদ্ক্ষ ইংরাঁজকে মাদ্রাজের কুঠিসমূহের সর্বময় কর্তা করিয়া! পাঠান ।-.- 
এইরূপভাবে উপদেশ পাইয়া, মা্ার সাহেব ১৬৭৬ গ্রী ৮ই জানুয়ারি 

বিলাত ত্যাগ করেন। তিনি তাহার বঙ্গে আগমনের একখানি ভাগ্জারী 

বা রোজনামচ। বাধিয়। গিয়াছেন। এখানি আজও বিলাতের ব্রিটিশ 

মিউজিয়ামে সুরক্ষিত। এই রোজনাম্চা হইতে বঙগদেশের সম্বন্ধে প্রায় 
আড়াইশত বৎসরের পূর্বের কথ! জানিতে পার] যায় ।.. মাস্টার তাহার 

গন্তব্পথের অনেক স্থলেই “হল্যাত্ীর্স” বা ডচদ্দিগের সৌভাগ্য চিহ্েক 
পরিচয় পান। বরাহনগরে-উপস্থিত হইয়া, তিনি ডচর্দিগের শৃকরের 
কারখান। দেখিতে পান । এইস্থানে বড বড শুকর বধ কর! হইত এবং 

লবণজারিত করিয্বা তাছ! ইউরোপে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত করা হইত। 

অনেকে বলেন-_বরাহনগরের চারিদিকে শৃকরের বা বরাহের উৎপাৎ 

ছিল বলিয়া, ইহা 'বরাহনগর' আখ্যালাভ করিয়াছে । শৃকরঘটিত এ 
কিছবদস্তী ষে একেবারেই অমূলক নহে, তাহা মাস্টারের লিখিত কাহিনী 
হইতেই প্রকাশ । আমাদের বোধ হয়, বরাহছনগরে ডচদিগের এই 

বরাহু-মাংস জারণের কারখানা ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ ইহা বরাহনগর 

বা তদ্‌পভ্রংশে বরানগর আখ্যা গ্রাণ্চ হইয়াছে। স্ট্রেনশাম মাস্টার 
১৬৭৬-৭৭ গ্রী অবে বরাহুনগর দর্শন করেন । 

এল, এস. এস. ওম্যালি তার স্ুখ্যাত জেল! গেজেটিয়ারেও উপরোক্ত তথ্যের 

সমর্থনে লিখেছেন 

পু 19000 1980 58081181150 & 18০1015 101 ৪৪11108 10011 ৪৫ 

88819788015 61016 055 68 01. 005 865৩1166662 ৫৫007, 
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ওলন্দাজদের আমলে বরাছের চাষ হোত বলেই এই অনপদটির নাম বরাহনগর 

বা বরানগর হয়েছে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। ইতিহাসের খাতিরে মুশকিল । 
কেননা, ওলন্দাজদের আগমনের ছুশে। বছর আগেও মধ্যযুগীয় বাংল। সাহিত্যে 

বরাহনগরের উল্লেখ আছে। বরানগরের শ্রীশ্রীপাঠ বাড়িতে সংগৃহীত তথ্যাদি 
থেকে জানা যাচ্ছে যে শ্রীচৈতন্তদেব ১৫১২ শ্রী এপ্রেল মাসে বরানগরে 

এসেছিলেন শৌকাযষোগে । শ্রীচৈতন্ত সমকালীন বাংলাসাহিত্যে তাই অন্ততঃ 

ছজন পদ্কারের লেখায় বরানগরের সুনিশ্চিত উল্লেখ আছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস 
তার শ্রীপ্রীচেতন্ত ভাগবতে'-এর শেষ খণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ে বলছেন 

হেন মতে পাণিহাটা গ্রাম ধন্য করি। 

আছিলেন কথোদিন প্রীগৌরাজ হরি ॥ 
তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে । 

মহাভাগ্যবস্ত এক ব্রাঞ্ছণের ঘরে ॥ 

সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে। 

প্রভূ দেখি ভাগবত লাগিল পড়িতে ॥.** 
এতেক তোমার নাম ভাগবতাচার্ধ । 

ইহা! বিনে আর কোন ন1 করিহ কার্য ॥ 

জীবৃন্দাবন দাসের জগ্মসন ১৫০৭ গ্রী আর মহাগ্রস শ্রীচৈতগ্ত জন্সগ্রহণ করে- 

ছিলেন ১৪৮৫ শ্রী। এটা তাই সহজেই অহ্থমের যে শ্রীবৃদ্দাধন দাস প্রীচৈতন্টের 
সমসামন্বিফ ছিলেন । এখন প্রশ্ন, থে ভাগবতে-সুশিক্ষিত মহাভার্গাবনত বিশ্রের 
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গৃহ মহাপ্রভূর পাঁদম্পর্শে ধন্ত হয়েছিল তিনি কে? বাংল? সাহিত্য-ইতিহাস 

প্রণেতা শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশন লিখছেন 

রঘুপস্ডিতের বাস ছিল বরাহনগরে ।.*-্রাচৈতন্ক ইহার গৃহে বিশ্রাম 
করিয়াছিলেন । ভাগবতাচার্ধয নাম তাহারই প্রদত্ত বলিয় প্রসিদ্ি 

আছে। 

অর্থাৎ ষোড়শ শতকের গোড়ার পিকে চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালে বরানগর 

জনপদটির অস্তিত্ব ছিল এবং নিঃসন্দেহে এই স্থানটির নাম ছিল 'বরাহনগর* | 
উল্লেখধোগ্য যে, এটিই বরানগর সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখ । যোড়শ 

শতকের শেষার্ধে দ্বিজ মাধবাচার্ধ-বিরচিত “মঙ্গল চণ্ডীর গীত'-এও বরানগরের 

উল্লেখ পাওয়। যাচ্ছে । তিনি ধনপতি সদাগরের সিংহল অভিমুখে যাত্রাপথের 

বর্ণনায় জানিয়েছেন যে বরানগরে ধনপতির নৌক1 উপনীত হয়েছিল 

সেই বাক বাহে সাধু দাড়ে দিয়া ভর । 
স্বর্ণকোণা বাহে তবে সপ্ত মধুকর ॥ 
সেই কোনাকুনি সাধু বাহে অবহেলে । 
পাণ্যাটী বাহিয়! যায় আগরপুর জলে ॥ 

খিরাইতল। বাহিল বুঝিয়া ধনপতি। 

বরাহনগরে ডিঙ্গ৷ হেল উপনীতি ॥ 
চিত্রপুর বাহি সাধু যায় সাবধানে । ইত্যা্দি। 

এখানে লক্ষ্যণীয় ষে পাণ্যাটী (পাঁণিহাটা), আগরপুর € আগরপাড়া ) এবং 

চিআপুর (চিৎ্পুর ) এই তিনটি স্থান-নাম বিকৃত হলেও বরাহনগর নামটি 

অবিকৃত। পদকার দ্বিজ মাধবাচার্ধয হিলেন মুঘল সমতা আকবরের সমসামদ্ষিক। 
আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬ শ্রী থেকে ১৬০৫ গ্রী। 

বরানগর নামের প্রাচীনতা যাই হোক্‌, এই নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে আরও 
ছুটি অনৈতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ না করলে আলোচন! অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 
দ্রীহরিঘাস ঘোষাল মহাশয় তার ভ্তাগবত আচার লীলা গ্রসঙ্গ' এরন্থে লিখেছেন 



ইতিহান ৯ 

প্রবাদ আছে যে মহারাআ। বিক্রমাপ্দিত্যের নববত্ুভূক্ত পণ্ডিত 
শ্রীবরাহমিহির এই স্থানের রাঞ্জা ছিলেন । মহারাজা বিক্রমাদিত্য যখন 

আরাকান বিজয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করেন তখন তিনি এই স্থানে টৈন্গণ সহ 

কিছুর্দিন অবস্থান করিয়|ছিলেন ।--*কথিত আছে সেই বরাহ রাজার 

নাম হইতেই এই বরাহনগর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। 

শীঘোষাল-লিখিত এই প্রবাদ যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে মেনে নিতে হয় 

যে গ্রীস্টীয় চার শতকেও বরাহনগর নামের প্রচলন অসম্ভব নয় কেনন। ইতিহাসে 

বিক্রমাদদিত্য ও বরাহমিহিরের জ্ময়কাল ২৮৭ খ্রীথেকে ৪১৩খ্বী। তাহলে 

তো আরো আরো পশ্চাদ্‌সসরণ করে আমরা ভেবে নিতে পারি যে আদিশৃরের 
বংশের ষষ্ঠ পুরুষ, ধার নাম ছিল 'বরাহ” তিনিও বরাহনগর স্থান-নামটির 
উৎপত্তির ব্যাপারে অম্পুক্ত ছিলেন । ভবিস্তৎ পুরাণেও 'বরাহভূমি'র উল্লেখ 

পাওয়া যায়। বরানগর নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে কোনে! সিদ্ধান্তে আসার আগে 
শ্রীন্থকুমার সেন মহাশয় তার সাল্প্রতিক গ্রন্থ 'বাংলার স্থান-নাম'-এ ষ। বলেছেন, 

তা উল্লেখযোগ্য 

প্রাচীনকালে 'নগর' বলতে পাথরের বা ইটের তৈরি গৃহসংবলিত ধনী 
অথবা রাঞ্জ। বা দেবতা অধিষ্ঠিত প্রাচীর বের গ্রামকেই বোঝাত। 

পরে এই অর্থ ক্ষয় পেয়ে ইটে গাথা শিবালয় অথবা! দেবালয় বিশিষ্ট 
গ্রামকে বোঝাতে থাকে । নগরে দেবালয়__ইষ্টক নিমিত থাঁকবেই। 

তুলনা করুন ভারতচন্দ্রের উক্তি, “নগর পুঁড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ?” 

মুকুন্দ কবিকম্কণ নিজের গ্রামকে বলেছেন “শিবের নগরী” । ব্ঙ্গদেশে 
প্রাঞ্চ প্রাচীনতম উৎকীর্ণ শিলালেখে যে একটি স্থান-নাম পাওয়া 

গেছে তাতে “নগর শব্দটি আছে । .*..আমাদের দেশে স্থান নামে 

“নগর” শব্দের চলন একেবারেই ছিল না। এদেশ ইট-পাথরের দেশ 
নয়, মাটির, কাঠের, বাপের দেশ । তাই স্থান নামে "নগর" ঠাই 

পায়নি । পেলে কোন না কোন নামে তার রেশ রেখে বেত। তা 

রাখেনি। অন্তত আমি পাইনি। এদেশে লেখাপড়া বেশি রকম 
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চালু হলে তবেই, অর্থাৎ ১৫-১৬ শতাব্দী থেকে নগর? ব্যবহৃত হতে 
থাকে | ফেমন, বরানগর, কোন্নগর ; (বাংলার স্থান নাম-_সুকুমার 

সেন। পৃঃ ২১২৩) 

আমরা আগেই জেনেছি যে শ্রচৈতন্যের বরানগর-আগমনকে কেন্দ্র ক'রে 

শ্রীৃ্দাবন দাঁস যে পদ লিখেছিলেন, সেটিই বরানগর নামের আদিতম উল্লেখ । 

সেটা ষোড়শ শতকের গোড়ার কথা। শ্রীস্থকুমার সেনের উদ্ধৃতিতে পাচ্ছি ষে 
১৫-১৬ শতাবী থেকে “নগর' ব্যবহৃত হতে থাকে । অতএব, সিদ্ধান্তে আসা 
যায় যে ষোড়শ শতকের গোড়া থেকে বরানগরের অস্তিত্ব সথচিত হয়। কেননা, 

বিপ্রদাদ পিপিলাই-এর মনসামঙ্গল-এ চাদ সাগরের ঘাত্রাপথের বর্ণনায়ও 

বরানগবের উল্লেখ পাই না। পিপিলাই-এর সময়কাল ১৪০৫ শ্রী। কিন্বদস্তীতে 

বানিছক অনুমানে পঞ্চদশ শতকেরও অতীতে বরানগর নামের অনুসন্ধান করা 

ইতিহাসাশ্রস্সী গবেষণার পর্যায়ে পড়বে না। ভাষাতত্বের অনুষঙ্গে “বরাহনগর” 
নামটির বুৎপত্তি নির্ণ্র আমাদের আলোচনার এলাকা বহিভূর্তি। তবু, 

সদ্ধিংসার প্রেরণায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত “বঙ্গীয় "কোষ খুঁজে 

দেখেছি 'বরাহ” শব্দটি খুবই প্রা্চীন। 'বরাহ'-এর পরিচিত শব্দার্থ শূকর 

ছাড়াও “বরাহবতার বিষুঃ, “বরাহমিহির”, “বরাহপুবাণ?--গভাতির জঙ্গে 

রাহ শবটি সম্পৃক্ত। শ্রীস্থুকুমার সেন-এর উদ্ধৃতি থেকেও জেনেছি যে 

প্রাচীনকালে 'নগর? বলতে পাথরের বা ইটের তৈরী দেবতা-অধিষ্ঠিত প্রাচীর 
ঘেরা গ্রামকেই বোৌবাত। এমন অঙ্ুমান করতে বাধা নেই ষে “বরাহ'-এর ষে 

অর্থ দেবতা বিষু-র প্রতিনিধিত্ব করে, সেই অর্থেই বহু প্রাচীনকালে আমাদের 
আলোচ্য জনপদটিতে একটি প্রাচীর ঘের! গ্রাম গড়ে উঠেছিল । কিন্তু অনুমান 

অথবা কয্পন। ইতিহাস পদবাচা হতে পারে না, তাই আমরা, দুরগ্রসারী কল্পনার 
গ্রলোৌভন সামলে নিয়ে, প্রার্ড তথ্যের ভিত্তিতে সনিষ্ঠ হয়ে, শুধুমাত্র ইতিহাসেই 
নিবন্ধ থাকি এবং সিদ্ধান্তে আসি ষে পনেরো শতকের শেষার্ধে অথবা! যোলো 

শতকের গোড়ার দিকে বোঁনো এক সময়ে, এই জনপদটির জঙ্ম হয়। 
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বরানগর ও প্রানঙ্জিক ইতিহাল 

পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে বা ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বরানগর নামক 

জনপদটির জন্ম হলেও দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই স্থান-নামটি জন্মকাল 

থেকেই উল্লেঘিত নয়। তৃঘলক বংশের পতনের পর থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষ 

জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল অভূতপূর্ব অরাজকতা আর পুর্ব ভারত এবং বিশেষত 
বাংলাদেশ হয়েছিল তার সবচেয়ে জঘন্য শিকার । চতুর্দশ শতকের শেষপাছে 

তৈমুরলঙের ভারত-আক্রমণ এই ছুরবস্থার ওপর বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল । তাই 
প্রায় পুরে! পঞ্চদশ শতক ধরেই বাংলাদেশে মুহুূহু শাসক বদল হয়েছে, জনগণ 
শক্তের ভক্ত হয়ে সন্ত্রস্ত অস্তিত্ব যাপন করেছে এক ভয়ঙ্কর অরাজক প্রতিবেশে। 

বাংলাদেশের এমনই এক ছুর্দিনে এসেছিলেন আরব-ব'শোভভূত এক কষ্টিবান 

মুঘলমান, তার নাম সৈয়দ হুসেন শাহ বাঁ আলাউদ্দীন হুশেন শাহ। ১৪৯৩, 

খীষ্টাব্বে এই বঙ্গদেশ যখন অস্তঘ্বন্ছে রক্তাক্ত, পারস্পরিক হানাহানিতে ক্লান্ত, 

তখনই, আমীর ওমরাহ-র। তাদের অত্যাচারী শাপক শামস্দ্দিন আবু নাসার! 
মুজাফফর শাহকে অপসারণ করে সৈয়দ ছুসেনকে গিংহাদন গ্রহণ করতে বলেন। 

«এই হুসেন শাহ র আমলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কী পরিমাণ পুষ্টিলাভ করেছিল: 
তা অন্যত্র আলোচিত হবার যোগ্য । আমাদের আলোচনার অন্ুষঙ্গে ফিরে 

এসে বলযায় যে হুসেন শাহর আমলে বরানগরের কোনো সুনির্দিষ্ট উল্লেখ 

নেই। গুধু এটুকু বলা যায় যে শ্রাচৈতগ্যদেব এই হুসেন শাহ-র সমকালেই তার 

লীলাক্ষেত্র বিস্তৃত করে বরানগরে পদার্পণ করেন। তাছাড়া, তখন সমগ্র 

ভারতজুড়ে যে ধর্ময় রেনেশীস গুরু হয়েছিল, উদারপন্থী হুসেন শাহ ছিলেন তার 
অন্যতম শরিক । এই হুসেন শাহী বংশের শেষ রাজা গিয়াকুগ্দীন মহণ্মদ 

শাহকে শের শাহ, ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি, বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত, 
করেন ও ম্বভাবতই এই দেশ চলে যার পাঠানধের হাতে । 

পাঠানরা বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেনি পুর্ব ভারতে । মোঘল সআাট 
আকবর তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রকল্পনায় সার্থক হয়ে শেষ পাঠান-প্রধান দাযুদ 

খার ছিব্মুণ্ডের ওপর মোখল সাআজ্দোর ভিত্তি স্থাপন করলেন। তাঁর আদেশে 
হিন্দু সেনাপতি ভোড়রমল বাংলা শুবাঁতে প্রথম রাজপথ জরিপ করলেন ১৫৮২. 



৩২ বরানগর ইতিহান ও সমীক্ষা 

শ্রী। এই জরিপের নাম হ'ল “আসলি-জমা-তুমার? । আকবরের মন্ত্রী ও সুহদ 
আবুল ফজল-এর “আইন-ই-আকবরী'-তে এই জরিপের অন্ুপুঙ্থ বর্ণনা আছে। 
সেই বর্ণনাঙসারে দেখা যায় তোড়রমল বাংল সুবার সমগ্র খালস৷ জমিকে 
€এখানে খালসা অর্থে 12010951175 1800, 081511 বা 12171-059 1209 

নয় ) উনিশটি সরকারে এবং ছু'শেো বিরাশিটি পরগনায় ভাগ করেছিলেন। 

আকবরশাহী মুদ্রায় বাংলার খাজন। ধার্ধ হয়েছিল এক কোটি ছ'লক্ষ তিরানব্বই 

হাজার উনসতর টাকা। আইন-ই-আকবরীী তৎকাঁলখন বঙগদেশের আভ্যন্তরীন 

ব্যবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছে, তা আজ সঠিকভাবে আন্দাজ করা কঠিন। যে 

জেলার অন্তর্গত আজ বরানগর সেই চব্বিশপরগনাঁব কোনে অস্তিত্ব ছিল ন। 

তখন। তবে, আঠার নম্বর সাতর্গাও সরকারের (921598010 917101) যে 

বর্ণন। রয়েছে, তার সঙ্গে বর্তমান চব্বিশ-পরগন1 ও কলিকাঁতার হবু মিল আছে। 

এই সরকারের খাজন' ছিল তখন একচল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার একশত আঠার 

আকবরশাহী মু্রা। এই আলোচন1 থেকে এটা অনুমেয় যে চব্বিশ-পরগনার 
বর্তমান অক্তিত্ব নাথাকলেও আকবরের আমলে ওই আঠার নম্বর সরকারের 

অন্ততক্ত ছিল আমাদের আলোচ্য বরানগর । কিন্ত সে-সময়ে নিছকই জঙ্গল- 

অধ্যুষিত একটি বিচ্ছিন্ন ধর্ময় পীঠস্থান ছাড়া বরানগরের অন্ত কোন পবিচয় 
. ছিল না। 

বন্তত, দেশীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে বরানগর কোনদিনই একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপ্দ 
ছিল না। বিদেশীরা যখন বাণিজি)ক স্বার্থে এদেশে আসতে শুরু করে তখনই 
এদেশের সমুদ্র ও নর্দী উপকূলের কিছু কিছু স্থান তারা বেছে নেয় বাণিজ্যিক 
উদ্যোগে, বন্দর গডে তোলার তাগিদে । ওম্যালি সাহেবের চব্বিশ পরগনা 

জেল গেজেটিয়ারে দেখতে পাচ্ছি ষে বরানগর ছিল মুলত একটি পতু'গীজ 
বন্দর। সেটাই স্বাভাবিক কেনন৷ মধ্যযুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে 
পতুগীজরাই প্রথম এশদেশে বাণিজ্য করতে আসে । ১৪৮৭ গ্রা বার্থোলোমিউ 

দিয়াজ, উত্তমাশা অস্তরীপ-কে জলযানবাহনযোগ্য করে তোলেন আর তার 

এগারো বছরের মধ্যেই ভাক্কো-দা-গাম! সেই পথ দিয়ে চলে আসেন কালিকট 
বন্দরে (১৭ই মে ১৪০৮)। কিন্ত, প্রকৃতপক্ষে, এ-দেশে পতুগ্ীজ আধিপত্যের 
(ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আলফান্‌সে। স্ত আলবুকারেক। এই স্বাজবুকারেকের 
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উত্তরস্থরিরাই সমুদ্র ও নদী-উপকূলে তাদের বন্দর প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন 
ক্রমান্বয়ে দ্বিউ, দমন সলসেট, বেসিন, চাউল এবং বোম্াই, মান্রাঙ্জের 

কাছে সান দোম এবং বাংলাদেশে হুগলীতে। বরানগরে পতুগীজদের সঠিক 

ক্রিয়াকল1প সম্পফিত কোন তথ্য পাওয়। যাচ্ছে না, তবে, হুগলীর চুণচড়ায় যার] 
এসেছিল, তারা বরানগরেও এসেছিল এটা নিঃসন্দেহে অনুমেয় । তাছাড়া, অন্য 

একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে বি্যাধরী নদী যেখানে টালশর নালার সঙ্গে 

মিশেছে, সেই সংযোগস্থলে তারদাহ| নামক একটি স্থান পুতুগীজরা দখল 

করেছিল কলিকাতা প্রতিষ্ঠার একশো বছর আগে । এই স্থান্টিতে তাদের 

বরাঁনগর অতিক্রম করেই আসতে হয়েছিল । পরুগীজরা কিন্তু এদেশে তাদের 

বাণিজ্যিক আধিপত্য আঠারো শতকেই হারিয়েছিল । তাদের ধমীয় অসহনশীল তা 

ভারতীয় শক্তিগুলিকে বিক্ষুন্ধ করেছিল ৷ বাণিজ্োর দ্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বন 

করে তারা নিজেরাই নিজেদের কবর খু'ড়েছিল। আর, পরোক্ষভাবে, ব্রাজিল 

আবিষ্কৃত হওয়ার পর পতুগীজরা ওপনিবেশিক কাধকলাপের গতিমুখ পশ্চিম- 
দিশারী করে নেয়। তাছাড়া, ইতিমধ্যে বেশ কিছু ইওরোপীয় কোম্পানি 

লোভাতুর হয়ে এদেশে ছুটে এপেছিল। পরস্পর বিবদমান সেই সব কোম্পানি- 

গুলির স্বার্থদ্বন্দে পতুর্গীজরা৷ পরাজিত হয়। আমরা জানি যে শাজাহানের 

রাঞ্ত্বকালে কাসিম খ। হুগলী দখল করে নেন; বরানগরও সে-সময়ে 

পতু গীঞ্দের হাতছাড়া হয়ে যায়, ধরে নিতে পারি । 
_. বরানগরে পতু'গীজদের ঘণাটি ছিল সত্য কিন্তু বস্তত সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি 
যখন ভচ. বা ওলন্দাজর] এদেশে বাণিজা করতে এল তখনই এই অনপদটি এক 

বিশিষ্ট গুরুত্বে সংযুক্ত হ'ল ইত্তিহাসের পাতায় । পতুগীজদের মতই ওলন্দাজরাও 
এদেশে এসেছিল বাণিজিক স্বাথথে। কিন্তু তার খুব দ্রুত নিজেদের বিস্তার 

করল সমগ্র দেশ জুড়ে, সুদুর দক্ষিণ থেকে নীচু গঙ্গার উপত্যকা পর্যস্ত। সর্বত্রই 
তার! ফ্যাক্টরি গডে তুলল । কাশিমবাজার, বরানগর, পাটনা, বালাসোর, 

নেগাপতম-এ ওলন্দাজরা ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেছিল ১৬৫৮ গ্রী। প্রায় সমত্তটা 
সপ্তদশ শতক ধ'রে প্রাচ্য দেশে '্পাইস ট্রেড' বা “মশলা বাণিজ্য'তে ওলন্দাজর? 
একচেটিয়। ব্যবসায়ী হিসেবে পরিগণিত হয়। মধ্যভারত ও যমুনা উপত্যকাক্জ 

প্রস্তুত নীল গ্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হোত স্ুরাটে আর বাংলা, বিহার» 
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ফ্উজরাট থেকে তার! রপ্তানি করল পি্ধ, স্থতীবন্্, চাল আর গাঙে আফিম । 

বরানগরে ওলন্দাজর] বরাহ-জারণের ফ্যাক্টরি গড়ে তুলেছিল সঞ্চদশ শতকের 

এশেষার্ধে। জান] যায়, এই বিচিত্র ফ্যাক্টরিতে বছরে তিন হাজার বরা জারিত 

“হোত জাহাজযোগে বিদেশযাত্রার জন্য । 

ওলন্দাঞ্জর। সমকার্লীন রাঞ্জশৈতিক কলহে খুব একট। মাথা গলায়নি কিন্ত 

যখনই তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ বিদ্বিত হয়েছে, তার। তার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। 

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে আওরঙজেবের শাপনকালে মুঘল অফিসারর] প্রায়ই 

তাঁদের মালবাহী জাহাজগুলিকে ন্দীপথে আটক করত। ১৬৮৪ গ্রী এছেন 

স্টনার প্রতিবাদে বাটাভিয়! থেকে চারটি ওলন্দাজ জাহাজ এসে বরানগরে 

“নোঙর করেছিল বাংলা ন্ুবার মুঘল শাসককে বিক্ষোভ জানাতে । এই “জাহাজ 

বিক্ষোভ" এর পর আবার তারা মুঘল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয় এবং 

সামফ্িকভাবে বরানগরের ঘাটি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয় । পরে, অন্ত একটি 

অন্তর্কলহের সুযোগ নিয়ে আবার তারা অবশ্ত বরানগরের ফ্যাক্টরি দখল 

করে নেয়। 

মুঘল রাজত্বে যে কয়েজজন বিদেশী পরিব্রাজক এদেশে এসেছিলেন বাশিয়ার 
কাদের মধ্যে অন্যতম । এই বানিয়ার তার বিবরণীতে লিখেছেন ওলন্দাজরা 

১৬৫৩ শ্রী চু'চুডায় তাদের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করে। এই প্রসঙ্গে 
বাণিয়ার সমকালীন বাংলাদেশকে স্থতী ও সিক্কের “কমন ষ্টোর হাউস” বলে 

বর্ণনা করেছেন । এই পরিব্রাজকও ওলন্দাজদের বাংলাদেশের সম্পত্তি হিসেবে 

কচুড়। ছাড়াও বরানগরের উল্লেখ করেছেন। 

ইংরেজ ওলন্দাজ কলহ 

সর্বগ্রাসী ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর কৃপায় ওলন্দাক্গরাও এদেশে বেশী 

দিন তাদের বাণিজ্য-প্রতাপ অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি; বস্তত, সঞ্চদশ শতকে 

এদেশে বাণিজ্য করার জন্য বিদেশী কোম্পানিগুলির ষে প্রতিতবদ্বিতা, ইংরেজ ও 
ওলন্দাজদের মধ্যেই তা সবচেক্ষে তীব্রতর রূপ ধারণ করেছিল । প্রাচ্যদেশে 

*লন্দাজদের নীতিগুলি ছুটি মুখ্য উদ্দেশ্টু -র হবার প্রভাবিত ছিল। এক, তাদের 
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স্বাধীনতার শত্রু ক্যাথলিক ম্পেন ও স্পেনের মিত্রশক্তি পতুগালের প্রতিশোধ 
নেওয়া! ও ছুই, বাণিজ্য বিস্তার করে সমগ্র প্রাচ্যভূমিতে তাদের উপনিবেশ গড়ে 
তোলা। এদেশে পর্তুগীজ প্রভাব ক্রমে অধোমুধী হওয়ায় ওলন্দাজদের প্রথম 
উদ্দেশ্তটি সফল হয়েছিল । কিন্তু দ্বিতীয় আকাজ্ষ।টি পুর্ণ করিতে গিয়ে তাদের 
মুখোমুখি হতে হল শক্তিশালী ইংরেজের । ইংল্ডেও স্টয়ার্ট ও ক্রমওয়েলের 
আমলে সে-সময়ে হল্যাগুবিরোধিতা, এই বাণিজ্যিক প্রতিযোগিত। নিয়েই । 

ইংরেজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের এই কলছের স্থচন1 সপ্তদশ শতকের গোড়ায় 
১৬০৯ শ্রী, ষখন ইওরোপে স্পেন ও হল]াগ্ডের একুশ বছরের সন্ধি স্থাপিত 

হয় ও ওলন্দাজদের নৌ-প্রাধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই ওলন্দাজ্জরা ঈষ্ট ইত্ডিম্‌-এ 
ইংরেজদের বিরোধিতা করার প্রেরণা পায়। এ সময় তাণের কার্কলাপ আবদ্ধ 

ছিল জাভা ও আচিপেলাগোতে । তারপর তার ক্রমে বিস্তৃত হয়ে চলে আসে 

দক্ষিণ ভরতের পুলিকটে ১৬১০ এ। এই সময়ে যথাক্রমে ১৬১১ গ্রী ও ১৬১৩-. 

১৫ শ্রী লগ্ন ও হেগ কনফারেন্স-এ ইংরেজ ও ওলন্দীজর। পারম্পরিক বোঝা- 

পড়ার ভিতিতে শাস্তিপুর্ণ সহাবস্থানে প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু ১৬২৩ রী আম- 

ব নাতে ইংরেজ হত্যার ফনশ্রুতি হিসেবে ওলন্দাজরা পুনরায় ইংরেজদের চক্ষুশূল 
হয়। ইতিমধ্যে তারা ভারতে ইংরেজদের প্রতিপত্তি উপেক্ষ। করে। এরপরে 
১৬৩০-৫৮ শ্বী সময়কালে তারা যুদ্ধ, ছুভিক্ষ প্রভৃতি ছুর্যোগ উপেক্ষা ক'রে 

নিজেদের বাণিজ্য শাখা প্রসারিত করে । ১৬৭২-৭৪ খ্রী ওলন্দাজর স্থরাট এবং 

€বান্বাই এর মধ্যে ইংরেজ-যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত ক'রে ইংরেজদের উত্যক্ত 

করে এবং বঙ্গোপসাগরে তিনটি ইংরেজ জাহাজ দখল ক'রে নেয়। ১৬০৬্গ্রী 

চু"চুড়ার ওলন্গাজ-প্রধান প্রিন্স আজিম উ্‌ শান-এর কাছে অভিযোগ করেছিলেন 

যে যেধানে তার কোম্পানি শতকর। সাড়ে তিন ভাগ বাণিজ্য-কর দেয়, ইংরেজর! 

দেয় মাত্র তিন হাজার টাকা এবং এ-বিষয়ে ম্যায় বিচারের দাবী করেন। এই 
ভাবে সমগ্র সপ্তদশ শতক ধরেই ইংরেজ-ওলন্দাত কলহ অব্যাহত থাকে এবং 
স্থায়ী হয় ১৭৫৯গ্ পর্ধস্ত। এ সালেই বেদারার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে 

ওলন্দাজয়া পরাজিত হয়। বরানগর কিন্তু এই পরাজয়ের পরও ওলন্দাজদের 
কখলে ছিল ছিল। সেম্বিষয়ে পরে আলো$ন করব। এখন বরানগরকে 

কেন্জ্র করে ইংরেজ ওসন্বাঞজজ কলহের কিছু নিদর্শন দিচ্ছি । 
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১৭৪৬ গ্রী ওলন্দাজরা ভারতে একচেটিয়া আফিম বাণিজ্যের অধিকার দাবী 
করে। ইংরেজদের ইষ্ট ইণডয়া কোম্পানি এ-ব্যাপারে একেবারেই সম্মত 
হলেন না। ইওরোপে যখন দীর্ঘস্থায়ী অষ্টিয়ার উত্তরারিকার যুদ্ধ চলছে তখন 
ইংলগ থেকে কোম্পানির কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টরস্‌ এদেশের অফিসারদের কাছে 

কড়া নির্দেশ পাঠালেন যে ওলন্দাজদের এই উচ্চাকজক্ষা যেকোন উপায়ে দমন 

করতে হবে। এই সময় থেকে ছুটি বাণিজ্য কোম্পানির সম্পর্ক পুনরায় তিক্ত হয়ে 

ওঠে । ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৫২ থ্রী তে কোর্ট অব ডিরেক্টুরসকে লেখা একটি 

চিঠি থেকে জান। যায় ঘে ১৭৫২ খ্রী একজন ইংরেজ বন্দী কলিকাতার বন্দীশালা 
থেকে পালিয়ে বরানগরে ওলন্দাজদের পতাকার তলায় শরণার্শ হয়েছে। এই 

প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ১৭৫৫ খ্রী ৩১শে জানুয়ারি বাংল। প্রশাসনকে লেখা কোর্ট 

অব. ডিরেক্টরস-এর একটি চিঠিতে বল। হচ্ছে যে ইংরেজ কোম্পানির সেবকেরা 
ওলন্দাজ প্রতিদন্দীদের নানারকম ভাবে সাহায্য করছে । কোট“অব ডিবেক্টরস 

এতে ক্ষুব্ধ । অন্য একটি ঘটনায়, ইংরেজরা হুগলী যাওয়ার পথে বরানগরের 

একজন ওলন্দাজ অফিসারকে জোর করে কল্িষ্ষাতা ও বরানগরের মাঝ- 
পথে পড়ে থাকা একটি জাহাজ চালাতে বাধ্য করে। ভারতে তৎকালীন 

ওলন্দাজ-প্রধান এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ ক'রে ইংরেজদের চিঠি লেখেন ৮ই 

জানুয়ারি ১৭৫৭ খ্ী এবং এ বন্দী নাবিকের মুক্তি দাবী করেন। ওলন্দীজ- 

প্রধান শঙ্কিত হয়েছিলেন আরও বেশী এই কারণে যে এ জাহাজ নবাব 

সিরাজ উদ্দৌোলার বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং নবাবের ওলন্দাভদের 

ভূল বোঝার অবকাশ ছিল । 

১৭৫৭ গ্রী জুন মাসে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের 
পর মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজদের এক সন্ধি স্থাপিত হয় এ বছরেই জুলাই 

মাসে । সন্ধির নয়ধার। অনুযায়ী কলিকাতার দক্ষিণে কুলপী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জঙ্গলময় 

ভূভাগ ইংরেজ কোম্পানির জমিদারি বলে গণ্য হ'ল, আর, ডিসেম্বর মাসে 
মীরজাফরের তিন নম্বর পরোয়ান। বেরোলো সন্ধিকে সমর্থন ক'রে, তাতে লেখা 

ছিল ইংরেজদের চবিবশটি মহল দান করা হ'ল। ১৭৫ম্গ্রী জুন মাসের 

একটি নধি থেকে জান! যাচ্ছ যে প্রকৃতপক্ষে এই চব্বিশ মহল থেকেই চব্বিশ 

পরগন। নামের উৎপত্তি । র্লযাক হোল ট্রাজেডি-খ্যাত জে জেড হলওয়েল 
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সাহেব স্বাক্ষরিত এই নথি প্রামাণ্য বলে পরিগণিত । এই চব্বিশটি পরগনা 
মধ্যে একটি ছিল কাশীপুর আর বরানগর ছিল তার অন্তর্গত । ১৭৫7 গ্রী অবশ্ত 

দিল্লীর মোঘলর! এই চব্বিশটি পরগনার কুইট রেণ্ট বা সরকারী খাজনার অংশ 

লর্ড ক্লাইভকে অর্পণ করেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে তার জ্যেষ্টপুত্র শাহ আলমের 

বিদ্রোছকে দমন করতে ক্লাইভ সাহায্য করেছিলেন । তখন চব্বিশ পরগনার 

বাধিক খাজন। ছিল ছুলক্ষ বাইশ হাজার টাকা যা ক্লাইভ আমৃত্যু ১৭৭৪ খ্রী পর্যস্ব 

পেয়েছেন । এই সময়ে বরানগর ওলন্দাজদের হাত-ছাঁড়া হয়ে যায় কারণ দেখা 

যাচ্ছে যে ১৭৫৯ গ্রী ওলন্দাজরা ববানগর দখল করার একটি ব্যর্থ প্রয়াস করছে 
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এর থেকে বোঝ। যায় ষে এই বরানগরকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ-ওলন্দাজ 
কলহ চরমে উঠেছিল ও ওলন্দাজেরা পরাজিত হয়েছিল । কিন্তু, বিস্ময়কর এই 
যে এ-হেন ঘটনার পরও বরানগর যে ওলন্দাজদেরই ছিল তার স্ুপ্রচুর তথ্য 
রয়েছে ইতিহাসের সংগ্রহ-শালায়। ১৭৭৫ খ্রী ক্লাইভের মৃত্যুর পর চব্বিশ 
পরগনা! আবার হই ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। অনুমেয় যে এই 

সময়েই আবার ওলন্দাজর! বরানগর পুনর্দখল করে নেয় কেনন1 ওয়ারেন হেস্টিংয 
এর সমকালে ওলন্দাজর। অন্তান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ ধিবেচনার সঙ্গে, হুগলীর 
কাছাকাছি কোনে একটি স্থানের বিনিময়ে বরানগর ইংরেজছের কাছে বিক্রী 

চি 
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করে দিতে চায় । এই বিক্রয় সংক্রান্ত আলোচন। লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমল 

পর্যন্ত চলে এবং অবশেষে ১৭৯৫ গ্রী এবিষয়ে একটি রফা৷ হয় ও বরানগর থেকে 

ওলন্দীজর। চলে যায়। বরানগর ইংরেজকে দিয়ে দেওয়ার বিস্তারিত কাহিনী 

আমর! জানতে পেরেছি । পরবতী পরিচ্ছেদে সেই প্রসঙ্গে আলোচন। করব । 

হুগণীর চু'চডার কাছাকাছি কোনো খানের বিনিময়ে বরানগর ইংরেজকে 
দিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতের ওলন্দাজ-কর্তৃপক্ষ ওয়াবেন হেস্টিংস ও তৎকালীন 
কলিকাত। কাউন্সিল কে একটি অন্ুরোধপত্র দেয়। ১*ই এপ্রিল, ১৭৭৫ গ্রী 

তারিখের সেই চিঠির শেষ পরিচ্ছেদটি এইরকম 
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ইংরেজ এবং ওলন্দাজ উভয়পক্ষই এই প্রস্তাবে উপকৃত হতে পারে এই 

ভেবে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রশাসন এই বিনিময়ের ব্যাপারে সম্মত হলেন। 
তারপর, ১৭৭৭ গ্রী ডিসেম্বরে ক্যালকাটা কমিটি অব. রেভিশিউ কোনো! এক 

মিঃ পেরিং-এর ওপর দাক্গিত্ব অর্পন করলেন বরানগর ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং 

হগলীর যে-জায়গাটি ওলন্দাজর1 পেতে চায় সেই এলাকার সীমানা ও মূল্য 
নির্ধারণ করার । মিঃ পেরিং এ-বিষয়ে তার রিপোর্ট পেশ করলেন ৩*শে এপ্রিল 

১৭৭৮ গখ্রী। ৭ই জানুয়ারি ১৭৭৯ গ্রী তারিখে গবর্ণর-জেনারেল ও কলিকাতা 
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কাউন্সিলের বৈঠক-বিবরণীতে দেখ। যাচ্ছে যে হাট ও বাজারের ওপর নির্ধারিত 

খাঁজন। বাদ দিয়ে (এগুলি মি: পেরিং সংগ্রহ কবতে পাবেননি  বরানগরের 

বাধিক খাজনা ছিল সিক্ক। টাকা ১৪৯৬১-১৩-০ এবং হুগলীর কাছাকাছি 
'ওলন্দাজদের গ্রতাশিত জমির খাজন। সায়ের খাজনা সিক্কী টাকা ১২০০-১৫-১০ 

বাদ দিয়ে মোট দিক্কা টাক] ২,৭৩৭,৯-১৭-৩ । অর্থাৎ দেখা গেল, বরানগরের 

খাজনার চেয়ে হুগলীর জমির খাজন। ছিল সিক্কা টাকা ৭৭৫-১২-১৭-৩ বেশী। 

সমমৃল্য ও সমপরিমাণ না হলে বিনিময় বা বার্টার সম্ভব হয় না। তাই, হুগলশীর 

উদ্ত্ত জমি ও খাজন] নিয়ে সমস্যা হ*ল। ইংরেজদেব কলিকাতা-প্রশাসন 

চু'চড়ায় ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, হয় তার] বরানগরের সমপরিমাণ 

জমি নিন, নয়তো” হুগলীীর উছ্ত্ত জমি-বাবদ ইংঘ্েজকে দেয় একট! বাধিক 

খাজলা ঠিক ককন। আলোচন1 যখন এই স্তরে উঠে এসেছে ঠিক তখনই 

ওলন্দাজরা এ-বিষয়ে মিস্তব্ধ হযে গেলেন হঠাৎ । জানা (গল, বাটাভিয়া থেকে 

তাদের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে চরম অন্ুমতিপত্র পাঠান+ন । 

লর্ড কর্ণওয়ালিশ যখন গবর্নর-জেনারেল হয়ে এলন তখন আবার 

এই বিনিময়ের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল। সমকালী' ওলন্দাজ-প্রধান 

মিঃ আইজ্যাক টিটসিং কর্ণওয়ালিশের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ওলন্দাজদের 

এই ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করেন । কর্ণওয়ালিশ সাগ্রহে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন 

এবং ১২ই জানুয়ারি ১৭৯ শ্রী তিনি কলিকাতা কাউন্সিল-কে জানান 
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এই বিনিময় ভ্রুত সংঘটিত করতে কর্ণওয়ালিশ বোর্ড অব. রেভিনিউ-কে 

কলিকাতা কাউস্সিলের কাছে এ-বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করতে বললেন ৷ অর্থাৎ 

তিনি এবং কলিকাতা কাউন্সিল জানতে চাইলেন যে হেস্টিংস-এর আমলে মিঃ 
পেরিং উভয় স্থানের যে সীমানা ও খাজনা নির্ধারণ করেছিলেন, ইতিমধ্যে তার 

কিছু রদবদল হয়েছে কিনা । এ-বিষয় নিয়ে ইংরেজরা! আর অবশ্ত টালবাহান' 

করেনি কারণ দেখা যাচ্ছে যে প্রায় একই সময়ে কলিকাতা কাউন্সিল উভয় 

দেশের পক্ষেই সুবিধেজনক বিবেচনা করে ওলন্দাজদের কাছে এই বিলিময় 

যথাশীপ্র সম্ভব সংঘটিত করতে প্রস্তাব করেছেন। বরানগর পাকাপাকিভাবে 

ইংবেজদের হাতে চলে গেল ১০৯৫ খ্বী। ১৮১৪ গ্রী১৩ই আগষ্ট ইংলগ্ডের 

রাজা ও নেদারল্যাণ্ড সরকারের মধ্যে যে চুক্তি সম্পার্দিত হয় তার প্রথম ধারাতে 

বল হয়েছিল যে ৪1] 016 0010910155১ [790607163 21)0 183091151)17)105, 

%/1)101) 51915 11 [115 5825 2170 010 1100 ০0101011791065 01 /৯161109, 

4৯108 200 48918 100 06110511) 65:0610010179 3196০156, ৮৪ 76910160 

০ 006 10910) 7১০/০]., ভারতবর্ষে এই ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে অন্যতম 

ছিল কোচিন এবং বরানগর । 

এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে বরানগরে ওলন্দাজদের উপস্থিতি ও 

কর্মকীত্তি সম্পকিত আরও দু-একটি ঘটনার নিধর্শন দেবার প্রলোভন পংবত 
করতে পারছি না। ১৭৬৯ খ্রী বাটাভিয়! থেকে এদেশে এসেছিলেন ওলন্দাজ 
আডমিরাল স্টাভোরিনাস। তিনি বরানগরে এসেছিলেন সরেজমিনে এই 

ওলন্দাজ-ঘাটিটি পরিদর্শন করতে । জে-সময়ে তিনি দেখেন ষে বরানগরের 

ওলন্দাজ-কুঠিতে একজন মাত্র খাজনা-সংক্রাস্ত ওলন্দাজজ আতগ্ডার-অফিসার 

বসবাস করেন। সেই কুঠিতে তখনও ওলন্দাজদের পতাকা উড্ডীন ছিল 
(আমরা আগেই জেনেছি যে ১৭৫০ শ্রী বেদাবার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর 
ওলন্দাজদের প্রভাব হাঁস পায় ও বরানগর সহ চধ্বিশ-পরগন! লর্ড ক্লাইভের 

জমিদারি হয়ে যায় )। অন্ত একটি ঘটনায় দেখতে পাচ্ছি যে ১৭৮১ গ্রী চ্যাটফিজ্ড 

নামধারী জনৈক ইংরেজ ক্যাপটেন ওলন্নাজ গবর্ণর জন রস-এর কাছে এদেশে 

ওলন্দাজদের টাকা, সোনা ও মালপত্রের হিসেব চেয়ে চিঠি দিলেন। 
রস সাহেবও তার উত্তর দিলেন । সেই উত্তর ছিল এক দীর্ঘ তালিকার মত। 
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সেই তালিকার একটি নাম ছিল, শিবরাম নিয়োগী । বাঙালী এই ভদ্রলোক 
চু'চড়া ও বরানগরে ওলন্দাজদের পাটোদ্ারী হিসেবে কাজ করতেন। 

১৭০৫ খ্রীবরানগর ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ার পর এই জনপদটির 

ইতিহাসের ধারাবাহিকতাও ম্বভাবতই ব্যাহত হয়। কেননা, এতদিন 

যে-সমস্ত বিদেশী শক্তি ভাগীরঘী উপকূলের এই স্থানটির মাহাত্ম্য উপলব্ধ হয়ে 
এখানে স্থিতিশীল ছিলেন প্রায় ছুই শতাব্দী ধ'রে, তার। এসেছিলেন ভারতে 

শুধুমাত্র বাণিজ্য করতে। ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড পলাশী-যুদ্ধের পরেই 
রাজদগ্ডরূপে ভীষণাকারে দেখ! দ্িল। ক্ষুত্র এবং নগণ্য এই জনপদটি তাই 

দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আর সেই প্রাক্তন গৌরবে অধিষ্িত রইল না। 

কিন্তু, ইংরেজরা এদেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে ক্রঘায়ে ঢেলে সাজাতে শুরু 

করে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই । ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের বিপুল প্রভাব 
এ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও শিল্প-নীতির ওপর এসে আছডে পড়ে । ১৮৫৭ 

্বীসিপাহী বিক্রোহের পর এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে এবং 

বরানগরের রূপ ও চেহার। বদলে যায়। জর্জ হেগারসন সাহেব এখানে ভারতের 

সর্ধপ্রথম যন্ত্রগালিত তাঁত বসিয়ে বিশালাকার জুট মিল গণ'ড়ে তোলেন গঙ্গার 
ধারে ১০৫৮ শ্ত্রী। বরানগর আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে, বাংলার অন্যতম 

ব্যবপা কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই জুট মিল শ্রমিকর্দের কেন্দ্র ক'রে সমকালীন 

সুখখাত লমাজ-সংস্কারক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরানগরে গণড়ে তোলেন 

শ্রমজীবী সংঘ, শ্রমিক-্থার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে যা ভারতে সর্বপ্রথম উদ্যোগ । 

ঘর্ষিণেশ্বরে শ্রীরামরুষ্ং ও তশ্ি্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ এক অভিনব ধর্মীয় 
আন্দোলনের স্থচন। করেন যাঁকে কেন্দ্র ক'রে ব্রানগর উনিশশতকের শালপ্রাংশু 

ব্যক্তিত্বদের পাদস্পর্শে তীর্থভূমিতে উত্তীর্ণ হয় 
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মানুষের একট। দ্রিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধির শু নুসন্ধান 

করে। সেখানে আপন ব্যক্তিগত জীবন-যাত্রা-নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম। 

আবার অন্য একট! দিক আছে যা এই ব্যন্তিগত বৈষয়িকতার বাইবে। 

সেখানে বর্তমান কাকের জন্য বস্ত আহরণ করার চেয়ে অনাগত কালের উদ্দেশ্যে 

আত্মত্যাগ করার মূল্য অনেক বেশি; জ্ঞান সেখানে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনেক 

সীমা অতিক্রম করে, কর্ম সেখানে স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার কবে। স্বার্থ 

আমাদের যে-সব প্রষ্তাসের দিকে প্র।ণিত করে, তা ফললাভ করে জাবপ্রকূতিতে, 

আর ষা ত্যাগ বা তপস্তার দিকে উদ্ধদ্ধ কবে, তাই মনু্যত্ব, তাই ধর্ম। 

আমাদের অন্তরে এমন একজন আছেন ধিনি মানুষ অথচ যিনি ব্যক্তিগত 

মানুষকে অতিক্রম ক'রে, “সদ! জনানাং হৃদয়ে অন্সিবিষ্টঃ । তিনি সবজনীন, 

সর্বকালীন মান্ষ। তারই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায়, ভাবে, কর্মে সর্বজনীনতাব 

প্রচ্ছায়!। মহাত্মার] সেই বিশ্ববীক্ষাকে সহজেই অনু ্ব করেন সকল মানুষেব 

মধ্যে, তারই প্রেমে মহাত্মাদের জীবন উতৎসগিত হয়। সেই উপলব্ধিতেই 

মানুষ আপন জীবনন্সীমা অতিক্রম ক'রে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই ছুলভ 

উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও আজও অনেকক্ষেত্রেই বিকৃত ব'লে, এত বিবাদ, 

স্বার্থ, ছেষ, বিষাদ । কিন্ত সেই আকর্ষণ প্রতিনিয়তই মানুষের অন্তব-অভ্যন্তবে 

নিঃশবে ক্রিয়াশীল বলেই আত্মপ্রকাশের প্রয়াসে ও উদ্যোগে মানুষ কোথাও 

সীমাকে ত্বীকার করে না। সেই মানুষকেই মানুষ নানা নামে পুজে। করছে, 

এক উত্তীর্ণ এঁক্যের মধ্যে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করে তাকে পাবার 

প্রত্যাশায় । এমনই এক ধর্মচেতনায় ভারতীয় ধর্মের এঁতিহা যুগ-যুগান্তে 

লালিত হয়ে এসেছে । ভারতের অপর নাম হিন্দ। তাই এ-দেশের সর্ব- 

সংস্কৃতির সমস্বয়ে যে ধর্মটি যুগের পর যুগের সাধনায় গড়ে উঠেছে তাকে হিন্দের 
অর্থাৎ ভারতের, হিন্দু অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম বলাই বিধেয়। ধর্ম সাধনায় এই 
সমন্বয়কেই মহাত্মা কবীর ভারতের তপস্যা বলেছেন। এই সাধনার মধ্যেই 
নিহিত আছে বিভিননতার মধ্যে একতার মহামন্ত্র। জগতে অন্ত কোথাও এই" 



ইতিহাস হত 

ধর্মতত্ বিরল; সেখানে এক ধর্ম বা সংস্কৃতি অন্যব দুর্বলতর ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 

হিংসাপথে গ্রাস করে নেয়। ভারতের ইতিহাসে এই সর্বধর্মসমন্বয্নের মন্ত্রই 
মর্মকথা। 

সুপ্রাচীন কাল থেকে এই ভারতীয় ধর্ষ নান! প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজের 

অস্তিত্ব অটুট রেখেছে । বড় আঘাত এল যখন খ্রীস্টান দশম শতকে মুসলমান 
শাসন এদেশে তাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করল । ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদি তত্ব 

ও তার সামান্তীকলুত চেতন। ভারতী য় ধর্মের হুক্ম চেতনা থেকে হঠাৎ খুব পৃথক 

মনে হ'ল। প্রায় তিনটি দীর্ঘ শতক ধরে নানা তর্ক-বিতর্ক বাদ-বিসম্বাদ চলল । 

অবশেষে সর্ধধর্মসমন্বয়ী ভারতীম্ন ধর্মের জয় হ'ল। পঞ্চদশ শতক ও যোড়শ 

শতকে এদেশে স্থচিত হোল এক ধর্ময় রেনেঞ্সীসের মহাযজ্ঞ। বারাণসীতে 
বল্লভাচার্য্য, মহারাষ্ট্রে নামদেব, উত্তর ভাবতে রামানন্দ, কবীর, নানক এবং 

বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্তদেব এই অভিনব ধর্মীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন 

ষা "ভক্তি আন্দোলন? নামে ইতিহাসে পরিচিত। অথাৎ, সকল ধর্মেরই মৃলার্থ 

ভক্তি এবং সেই অনুষঙ্গে সকল ধর্মই সমানাধিকার পাওয়ার যোগ্য । 

ওপরের প্রস্তাবনা এই জন্য যে, ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা 
শ্ীচৈতন্যর্দেব বাংলাদেশের নদীয়া জেলার নবন্বীপে জন্মগ্রহণ করলেও আমাদের 
আলোচ্য বরানগর তার পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল ১৫১২ শ্রী এবং এই জনপদটিকেও 

তিনি তার যুগান্তকারী ধর্মমত প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছিলেন । উল্লেখ 

বাহুল্য ষে পরবর্তা কালে শ্রীচৈতন্য-পদচিহ্ন-ধন্ত বরানগর একটি প্রধান ধর্মীয় 
পীঠস্থানে পরিণত হয়। পূর্ববর্ত অধ্যায়ে বরাঁনগর নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে 
আলোচিত হয়েছে ষে শ্রীচৈতন্যদেব বরানগরে রদঘ্ুপপ্ডিতের গৃহে পদার্পণ ক'রে- 

ছিলেন। এবিষয়ে মধ্যযুগীয় বাংল1 সাহিত্যের চৈতন্ত-সমকালীন পদকারদের 

উদ্ধৃতির সাহায্যও নিয়েছি । এখন পাঠকদের কৌতুহল নিবারণার্থে আমর! 
একটি কাহিনী বিবৃত করব ষ1] থেকে জান! যাবে রঘুপপ্ডিত ও তশ্য গৃছে 
শীচৈতগ্যদেবের আগমনের ভক্তি-বিহবল ইতিবৃত্ত । 

শ্রীরধুনাথ উপাধ্যান্ম নামে এক নিষ্ঠাবান্‌ শাক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন বর্ধমান 
জেলার চান্দুল ডাকঘরের অন্তর্গত ঘোড়ানাসী গ্রামে । শ্রচৈতগ্ভের সমকালে 
সামাজিক অবস্থা, ধর্ম ও শান্তান্ুশীলন কোন্‌ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল তা 
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মাটামুটি অন্থমেয়। কুসংস্কারে সমাজ ছিল অন্ধকার, ধর্মান্কতায় মান্ধুষ 

উম্মাদপ্রাস় হয়েছিল, শাস্ত্রাহ্থশীলনের কাঠিন্তে ভক্তি ও মানবতা বিলুপ্তির পথে 
চলে গিয়েছিল । এমনই এক সামাজিক কাঠামোয় রঘুনাথের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্ত 

ছিল স্বতত্ত্র। যদিও শাক্ত, শ্রামস্তাগবতার্দি অধ্যয়নে রথুনাথ বিশেষ আগ্রহী 
ছিলেন এবং বেশ ব্যুৎপত্তিও অর্জন করেন। শ্রীকুষ্ণই যে একমাত্র পরমতত্ব ও 
্ীবের একমাত্র সাধ্যবস্ত ক্রমে এ ধারণ। তার হ্বদয়ে বদ্ধমূল হয়। কিন্ত 

উপযুক্ত প্রতিবেশের অভাবে শাস্ত্রালোচনায় সুখ পাচ্ছিলেন না। তাই অন্বেষণ 

করছিলেন এমন একটি স্থান যেখানে নিভৃতে শান্ত্রান্থশীলনে জীবনট। অতিবাহিত 

করতে পারেন। দীর্ঘদিন অন্বেষণের পর বেরিয়ে পড়লেন রঘুনাথ দেশত্যাগী 

হয়ে। নানা স্থান ঘুরে এসে হাঞ্জির হলেন বরানগরের নির্জন গঙ্গাতীর 

মালীপাড়ায় । 

মনের মত পরিবেশ পেয়ে রঘুনাথের মনে আনন্দ আর ধরে না। পশ্চিমে 

কলনাদ্দিনী গঙ্গা । চতুর্দিকে মধুর নিস্তব্ধতা । একটি পুকুরের ধারে দুটি 

বিশালাকায় নিমগাছের মাঝামাঝি জায়গায় রঘুনাথ একটি কুটার নির্মাণ ক'রে 
বাস করতে আরম্ভ করলেন। প্রত্যহ গঙ্গাম্নান করেন আর গৃহ থেকে আনা 

শ্রদামোদর গোপালের সেবা করেন। বাকি সময় কাটে শ্রীমস্তাগবত অধ্যয়লে । 

রঘুনাথের মনে তবু সেই কাঙ্খিত শান্তি আসে না। একদিন বিকেলে রঘুনাঁথ 
গঙ্গাতীরে শ্রীকষণের চরণ-চিন্তা় ধ্যানমগ্র। অস্তগমনোন্ুখ স্র্য গোধূলির আগে 
পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে র্ভীন ছট। বিছিয়ে দিয়েছে। এমন সময় এক ভদ্রলোক 
রঘুনাবের কাছে এসে জিজ্জেন করলেন--মশাই ! শুনেছেন কি? নবর্থীপে 
গঙ্গার তীরবর্তা ভূমিতে শ্রীজগন্পাথ মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে শ্রীভগবান 
নাঁকি আবির্ভূত হয়েছেন। রঘুনাথ এই কথ শুনে ব্যন্ততাবে ভন্রলোকটিকে 

কাছে বিয়ে জিজ্ঞেস করলেন “এ সংবাদ আপনি কোথায় পেলেন ?' ভদ্রলোক 

ৰললেন-_“কাল সন্ধায় গঙ্গাতীরে বসে আছি। এমন সময় চোখে পড়ল এক 

ভদ্রলে'ক গঙ্গায় দ্রুত পদে প্লান করতে. নামছেন। দেখে মনে হ'ল কোনো 

পথ্শ্রানস্ত বিদেশী হবেন। কিছু কথাবার্তার পর পরিচয় নিয়ে জানলাম, তিনি 

আসছেন যশোর জেলার তালখড়ি গ্রাম থেকে । যাবেন নবদ্বীপ তার জ্ঞাতি- 

আই লোকনাথের অঙ্সদ্ধানে। লোকনাথ লাউড়াধিপতি রাজ! দিব্যসিংহের 
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মন্তিপুত্র শ্রীঅত্বৈতাচার্ষের টোলে নিমাইয়েব সহপাঠি। অধ্যয়ন শেষ ক'রে 

নাকনাথ গৃহে প্রত্যাবর্তন কবলেন। কিন্তু, মা-বাবা তার বিষের ব্যবস্থা 

করছেন জানতে পেবে তাদের নিবস্ত করার চেষ্টায ব্যর্থ হ'য়ে একদিন গভীর 

বাতে সকলেব অলক্ষো লোকনাথ তাঁলখডি ত্যাগ কবে নবদ্বীপ চলে আসেন। 

পরে নিমাইয়েরই আদেশে নাকি শ্রীধাম বুন্দাবন গেছেন এরকম শোনা ষাচ্ছে। 

তাই তাব বাবা-মা শোকার্ত হয়ে একে নবদ্বীপ পাঠিয়েছেন সঠিক খবর 
জানতে | 

এ বৃত্তান্ত শুনে রঘুনাধ স্তম্তিত হলেন, নবদ্বীপ যাত্রার সংকল্প নিষে বাঁডি 

ফিরে এলেন। কালবিলম্ব না৷ করে সঙ্গে একটিমাত্র জলপাত্র ও শ্রীগোপাল 

বিগ্রহটি বুকে নিয়ে রওনা হলেন । পরের দিন বেলা তৃতীয় প্রহবে নবদ্বীপ এসে 
পৌছোলেন। নবদ্বীপ তখন শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে প্রপিদ্ধি লাভ কবেছে। বহন 
পণ্ডিতের সমাগম । বঘুনাথ দেখলেন নবদ্বীপেব আকাশ-বাতাস, জনপদ- 

বাঞ্জার, গৃচ গৃহস্থালী সব কিছুর মধ্যেই ৫প্রমেব এঁশী স্ধমা । এ-ভাবে রঘুনাথ 

এসে পডলেন পোড়ামা তলায় । বিহ্বল হয়ে সেই গ্রাধিত পুরুষকে খুঁজছেন, 

দেখতে পাচ্ছেন না। এক সদাচারী, সৌম্যমুত্তি ব্রাঙ্ষণকে সব কথা জানালেন, 

তিনি সাগ্রহে রঘুনাথকে নিয়ে গেলেন শ্রীবাস অঙ্গনে । পণ্ডিত রঘুনাথের পৰিচয় 

পেয়ে সকলেই তাকে যথাযোগ্য আতিথধো আপ্যায়ন কবলেন । চাদের হাট 

বসেছে। শ্রীঅদ্বৈত, হবিদাস, মুরারী, মুকুন্দ প্রমুখ পারিষদবর্গ উপস্থিত । 

সঞ্লেই শ্রীগৌরমুন্দরের আগমন-প্রতীক্ষাযষ পথ চেয়ে বসে আছেন। সন্ধ্যা 
সমাগমে গৌরসুন্দর বায়ে গদাধর আব দক্ষিণে নিত্যানন্দ ছুজনের কাধে হাত 
রেখে শ্রীবানঅঙ্গনে এলেন । প্রভুর গলায় ফুলের মালা, সবাঙ্গ সুগন্ধি চন্দন- 

চচিত। পরিধানে ধবলপাটের জোড, আজাহুলপ্বিত বাহুযুগলে পুঞ্পবলয় ৷ 

রদ্ুনাথ সেই ক্কপসাগরের অতলে তলিয়ে গেছেন। প্রীগৌবাগনুন্দর শ্রীবাসঅঙ্গনে 
সমবেত ভক্তবৃন্দের প্রতি কৃপাসঞ্চার করলেন তাব সবমনোহারী দৃি দিয়ে। 

তারপর নবাগত রঘুন্াথের প্রতি ইর্গিত করে শ্রবাস পণ্ডিতের কাছে পরিচয় 
জিজ্ঞেন করলেন । শ্রাবাস জানালেন-_-ইশি বরানগরে থাকেন, নাম রঘুনাথ 

উপাধ্যায়। আপনার দর্শনাথী । বঘুনাথ আনন্দ-বিহ্বল হয়ে প্রতুর শ্রীচরণে 

লুষ্ঠিত হলেন সাষ্টঙ্গ। প্রতু তখন গদাধরকে রঘুনাথের সব ভার নিতে বললেন । 
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তারপর শুরু হয়ে গেল কীর্তন মহারঙ্গ । সমস্ত রাত ধরে কীর্তনের পর যখন 

প্রভাত হ'ল এবং সকলে গঙ্গান্নানেব জন্য গমনোগ্যত তখন গৌরাজ মহাগ্রতু 
রঘুনাথকে ডেকে বললেন-__-আপনি আঙ্জই ববানগবে যেখানে ভজন কবেন, 

সেখানে ফিরে যাঁন, ছুঃখ করবেন না, আবার শীস্ই দেখা হবে। 

রঘুণাথ বুঝলেন যে প্রক্ুর ইচ্ছে নয় তিনি এখানে থাকেন । তিনি তখন 

প্রভু গৌবাঙ্গের দঙ্গিণতন্তম্ববপ শ্রীবাস পণ্ডিতকে জানালেন, প্রভু যেন তাকে 

শ্রীরুষ্মন্ত্রে দীক্ষিত কবেন। শ্রীচৈতন্তদেব রঘুশাথেব এই হচ্ছেব কথ! জেনে 
সহচর গদাধর গোম্বামীকে রঘুশাথেব ইচ্ছে পুরণেব দায়িত্ব দ্রিলেন। গঙ্গান্নান 

সেরে সেই দিনই রুষ্ঃমন্ত্রে দীক্ষাদান জম্পন্ন হ'ল । রঘুনাথের ভাগবতে বিশেষ 
অধিকার আছে জানতে পেবে গদাধব তাঁকে ভাগবতেব একটি বঙ্গান্থবাদ কবাব 

জন্য আর্দশ করলেন। সকলের কাছে বিদাষ নিয়ে ভাবাক্রান্ত জয়ে বঘুনাথ 

যাত্রা শুরু করলেন বরানগবেব উদ্দেশ্টে | 

বরানগবে প্রত্যাগমন কবে বঘুনাথ শ্রীগৌরস্ন্দবেব মধুব সংকীর্তন বিলাসরঙ্গ 
স্মরণ করেন দিনের পর দিন। ন্থতি পথে জেগে ওঠে গৌররূপেব লাবণ্যচ্ছট1। 

ভূষিত নয়নে, বিরভাতুব হৃদয়ে দিনের পর দ্িন যাঁধ, বিব্তের অগ্বালে নয়ন 

জলে রঘুনাথ ভগ্্রিসে সেতু বাধে । দেহ ক্ষীণ “থেকে ক্ষীণতব হয়ে যায়, 

সেদিকে ভ্রত্মেপ নেই রদবনাথেব | শীর্ণ মুখে মাঝে মধ্যে ফুটে ওঠে অন্ুবাগেব 

রক্তিম আভা । বিবহ দাহ কিছুটা উপশম হ'লে বসে পডেন গদ্দাধব গোস্বামী 

আদিষ্ট কার্ধ-সম্পাদনে । এসমযেই তিনি শ্রীমপ্তাগবতেব বঙ্গাগবাদ “শ্রীকৃষ্ণ প্রেম 
তরর্ণিণী” লেখা সমাঞ্ত কবেন বলে শোনা যায় । 

এদিকে, দীর্ঘদিন অতিবাহিত হযে গেলেও শ্রীচৈতন্তমহা প্রভুর আব মনে 

নেই বরানগরের বঘুনাথের কথা। তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ কবছেন, ধন্য 

করছেন বু জনপদ, পাদস্পর্শে গডে তুলছেন তীর্থস্থান । এইভাবে ভ্রমণের 

মধ্যধানে হঠাৎ একটিন প্রভু তীর বৃন্দাবন যাত্রা স্থগিত বেখে যাত্রা করলেন 

কালনা আর কুমারহট্টের দিকে । এই ছুটি স্থান ধন্য ক'রে ইংরেজীর ১৫১২ গ্রী 
এপ্রিল মাসে কষ্কা দশমীতে শ্রীচৈতন্ মহাপ্রভু এসে হাজির হলেন পাণিহাটিতে 

রাঘব পণ্ডিতের বাসগৃছে । একাদশীর দিন এখানে অবস্থান ক'রে ঘাদ্শীর 
মধ্যান্ছে নৌকাঘোগে উপস্থিত হলেন বরানগর গ্রামে । নৌকা থেকে অবতরণ 
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ক'রে প্রভু পদব্রজে চললেন গ্রামের পথে । হঠাৎ কানে ভেসে এল কে যেন 

সুমধুর কে শ্রীমস্তভাগবত পাঠ করছেন। বাহজ্ঞানশূন্য মহাপ্রভু উন্মত্তের মত 

ছুটে চললেন সেই দিকে । বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্ত রঘুনাথের বাসস্থানে এসে 

আশ্রয় নিলেন। রঘুনাথ ভাগবত পাঠ করে চলেছেন আর প্রন গোপীগীতোক্ত 

শ্রীকষ্ণের গুণাবলী আম্বাদনে তৃপ্ত হয়ে বাববার বোল বোল" শব্দ উচ্চারণ 

করছেন। এভাবে রঘুনাথ পাঠ কবেন আর প্রভু কখনো প্রেম-নুত্যে, কখনো 

বা আনন্দ আবেশে দিশেহারা হয়ে যান । এমনি ক'বে বাতির তিন প্রহর পর্যন্ত 

নৃত্যের পর প্রভু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করেন, বলেন “আচাধ্ ! 

তুমি আজ আমায় বড আনন্দ দিলে, ইতিপূর্বে বহুবার শ্রীমন্তাগবত পাঠ 

শুনেছি কিন্তু এমন সুখ কখনো পাইনি । আজ থেকে তোমার নাম 

ভাগবতাচার। ভাগবত পাঠরূপ সেবাদ্ার৷ তোমার জীবন অতিবাহিত কর !» 

কিন্বদন্তী আছে যে মহাপ্রভু আচাধের 'ভাগবতপাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে বরানগরে 

তিনদিন অবস্থান করেছিলেন । তারপর, প্রভু বিদায় গমনোগ্ত হ'লে রঘুনাথের 

অস্তঃকরণ বিরহানলে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে শ্রীগৌবাঙ্গ তার পাছুকাঘয় 

খুলে আচার্ধকে দিয়ে বলেন, এই নিয়ে তুমি ফিরে যাঁও, এতেই তে'মার বিরহ- 
জাল? প্রশমিত হবে। 

এই ভাগবতাচার্ধ রঘুপ্ডিতেব জীবনাবসান সম্পর্কে কিছু জানা ষায় ন! 

তবে, কথিত আছে, যে আচাধেব তিরোধানেব পর তার দেহ মহাপ্রভুর সেই 

নৃত্যভূমিতে সমাধিস্থ কর৷ হয় এবং তার পঠিত শ্লিমস্ভীগবত, তাঁর সেবিত 

শালগ্রাম শিলা, একটি গোপাল মৃতি এবং মশ্রাপ্রভুর পাছুকাও এস্থানে 

সমাধিস্থ কব হয় । পরে এই চৈতন্য-ধন্য স্থানটি জঙ্গলে পুর্ণ হয়ে ষায়। মাত্র 

একটি পুষ্করিণী এবং তার তীরে ছুটি নিমবৃক্ষ ভাগবতাচার্ধের শ্থ্তি বহন 
ক'রে থাকে । বহুকাল পরে কালী প্রসন্ন চক্রবর্তা নামে জনৈক ব্রাহ্মণ স্বপ্রাদিষ্ 
হয়ে প্রোথিত . স্মৃতির পুনরুদ্ধার করেন এবং একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 

উল্লিখিত নিমবৃক্ষ দিয়ে নিতাই-গোর যুগল বিগ্রহ নির্মাণ করিয়ে এ মন্দিরে 
বিগ্রহ-যুগল প্রতিষ্ঠা করেন এবং এঁ স্থানের নাম রাখেন ্গ্রল ভাগবতাচার্ধের 

পাঠবাড়ি'। কালক্রমে বহুজনের হাতে এই পাঠবাড়ির সেবার দায়িত্ব অপিত 
হয় এবং অবশেষে বাংলার ১৩৩৪ সালে এই পাঠবাড়ির ভার শ্রীবিজয় 
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গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক নামাচাষধ রামদাস বাবাজীর হাতে অর্পণ কর] হয়। 

আঙ্গও এই পাঠবাড়িতে গৌব-শিতাই খিগ্রন্যুগল, ভাগবতাচার্ষের শালগ্রাম 
শিলা ও মহাপ্রভুর পাদুকা নিয়মিত পৃজিত হয়। রামদাস বাবাজী ১৩৬* 

সালে দেহরক্ষা করলে এখানেই তাকে সমাধিস্থ কবাহয। (দ্রঃ বরানগরের 
ধর্মীয় সংস্থা!) 

ব্রাঙ্গলমাজ মান্দোলন 

ষোড়শ শতকে যে ধমর্থর চেতনার উন্মেষ সণগ্র দেশ জুডে এনেছিল এক 
ধর্মীয় রেনেশাস এবং মোঘল সম্রট আকবরের দীন-ই-ইলাহি ধর্মতত্বের উদ্ভাবনে 
যার পরিসমাস্তি ঘটেছিল, তাছিল নিছক ধর্মীয্স কাঠামো অনুষন্জে এক জর্ব- 
ভারতী নবজাগরণ। এই নবজাগরণের রেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, রাজনৈতিক 

ডামাডোলে সমাজের প্রতিটি আনাচে কানাচে এই ধর্মীয় চেতনা প্রবিষ্ট হয়নি । 

ধর্মপ্রসঙ্গে একট। উদারনৈতিক মতবাদের অবতরণিক। হয়েছিল মাত্র, মান্ুষ-জনের 

হৃদয়াভান্তরে সে উদ্দারনীতির ছাফ়্াপাত ঘটেছিল, একট] স্থিতিখল প্রভাব বা 

দীর্ঘস্থারী মতবাদ গড়ে ওঠেনি । প্রার্ ছুশো বছর পবে, বিভিন্ন যুযুধান বণিক 
জন্প্রায়ের কীতিকলাপের অব্সানে ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন এদেশে 

তাদের শাসন নুগ্রতিষ্ঠ করল, তখন স্থচিত হ'ল একটি ভিন্নতর যুগ। শাসন 

এবং শোধণকে চিরস্থা্ী করতে তার! সাম্রাজ্যবাদ্দের শৃঙ্খলকে দৃগ্রন্থিতে 

শক্তিমান করে তুলল, পশ্চিম থেকে বণিকের পণ্যসম্ভারের সঙ্কে বু অভিশাপ 

এদেশের মাটিকে বিষাক্ত করল । কিন্তু, সেই বন অবাঞ্চিত ছুংখবেদনার সঙ্গে 

এল পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রথর আলো, পশ্চিমের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 

নিগড়ের পাশাপাশি এল রুশো, ভলত্েয়ারের অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহা, ফরাসী- 

বিপ্লবের ছরন্ত মতবাদ, মিল-বেস্থামের হিতবাদ, নীংসের নৈরাজ্যবা্, ম্যাৎনিনি, 

গ্যারিবন্ডির জলন্ত দেশপ্রেমের কাহিনী, ওয়াশিংটনের সংগঠন ক্ষমতার ইতিবৃত্ত । 
উনিশ শতকে পশ্চিমের আলোকোজ্জল সভ্যতার স্পর্শে ভারতের নবজাগরণ 

সম্ভব হয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই শ্রোতন্থিনী প্রভাবে ছুটি নব্সংস্কতির 
ধারা এদেশে প্রবাহিত হ'ল, একটি শিক্ষার, অপরটি ধর্মের | 
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ধর্মায় নবজাগরণের ষে ধার! প্রবাহিত হ'ল তা, তদানীন্তন হিন্দুধর্ম ও 
আচারের ওপর নবাগত গ্রীস্টধর্মের সংঘাতের ফলশ্রতি । রাজা রামমোহন রায় 

বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরলেন হিন্দুধর্মের বিচারসিদ্ধ একেশ্বরবাদ-_-ওপনিষর্ধিক 

ব্রশ্ষবাদ । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ষে সুখ্যাত এতিহাসিক আর্নন্ড টন্বেনবি 

সভ্যতার পত্তন ও পত্তন বিষয়ক ইতিহাসতাত্বিক আলোচনায় চ্যালেঞ্জ আগ 

রেসপন্স তত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে যখনই রাজনৈতিক,সামাজিক 

ও ধর্মীয় অনুষঙ্গে দেশীয় ভাবধারাগুলি আযালায়েন বা বহিঃ আদর্শের মুখোমুখি 
হয় জয়-পরাজয়ের প্রশ্নে, তখনই আর্কাইক ভাবধারাগুলি ফিরে আসে । ভারতে 

ইংরেজী ভাবধার। অন্থপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখ! 

দিয়েছিল । ব্রাক্ষসমাজ আন্দোলন সেই প্রতিক্রিয়ার প্রথম অভিপ্রকাশ। এই 

ব্রাহ্মসমার্জ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে হিন্দু রিভাইভালইজম্‌ শুরু হয়েছিল তা 

পরে বদ্ষিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, বিবেকানন্দের বর্তমান ভারত ও দয়ানন্দ সরস্বতীর 

বেদের নবব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা পায়। হিন্দুধর্মের প্রাচীন গৌরবের 
পুরর্নবীকরণে রীমমোহনই ছিলেন পুরোধা । বিদেশীরা অপপ্রচার করেছিল ষে 
হিন্দুধর্ম কুসংস্কারাচ্ছর্, অসভাদের ভূতপুঙ্গার নামান্তর । রামমোহন প্রমাণ 

করলেন যে হিন্দুধর্ষের লৌকিক আচার স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যাই হোক্‌ ন। 

কেন, এই ধর্মের যুক্তিশিষ্ঠ ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে প্রাচীন হিন্দুধর্মে উন্নত, 
একেশ্বরবাদ্দের কথাই বল! হয়েছে । ১৮২৮ শ্রী রামমোহন ব্রাক্ষদভা গঠন 

করেন। ১৮৩০ খ্বী ৮ই জানুয়ারি ব্রাহ্মরা প্রথম একটি উপাসনাগৃহ গড়ে তোলে । 

এই উপলক্ষ্যে একটি ট্রাস্ট ডিড-এ রামমোহনের স্থাপিত সভায় কি ভাবে কার 

উপাসনা হবে, তা তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে ষান। তিনি নির্দেশ করেন যে, 

ব্রঙ্গাণ্ডের শষ্টা, পালনকর্তা, আদিঅস্তরহিত, অগম্য ও অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বরই 
একমাজ্র উপাস্য । কোন সাম্প্রদায়িক নামে তার উপাসনা হবে না। যে-কোন 

ব্যক্তি শ্রন্ধার সঙ্গে উপাসনা করতে আসবেন, তারই জন্য জাতি, ধর্ম, জন্প্রদায়, 

সামাজিক পদ-নিধিশেষে মন্দিরের দ্বার উম্মুক্ত থাকবে । কোন প্রকার চিত্র, 

প্রতিযূতি বা খোদ্দিত মুত এই মন্দিরে ব্যবহৃত হবে ন1। প্রানিহিংসা হবে না» 
পান ভোজন হবে না, জীবই হোক বা জড়ই হোক, কোন সম্প্রদায়ের উপাশ্তকে, 
ব্যঙ্গ বিজ্রপের সঙ্গে উল্লেখ কর হবে না। যাতে পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণা 
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গুসার হয়, প্রেম-নীতি-ভক্তি-দয়া-সাধুতা উন্নতি হয়, এবং সকল সম্প্রদায়তূক্ত 

লোকের মধ্যে এঁক্যবদ্ধন দুটীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বস্তা, 
প্রার্থনা ও সঙ্গীত হবে। অন্য কোনরূপ হতে পারবে না। 

ক্রাঙ্মসমাজ আন্দোলনের সীমাবদ্ধত1 ও ক্রমে আদি, নববিধান ও সাধারণ 

এই তিনভাগে বিভাজনের কথা উপসংহাবে আলোচিত হবে। এখন, উল্লেখ 

প্রাসঙ্গিক যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাক্ষসমাজের প্রভাব বরানগর ও তৎ 

সন্লিহিত অঞ্চলগুলিকে আলোডিত করে। বরানগরের প্রাতঃম্মরণীয় পুরুষ 

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয় এই ধর্ম গ্রহণ ক'বে বরানগরে সমাজ 

সংস্কাবের এক বিশাল মহাধজ্ঞের স্থচনা! কবেন; ১৮৬৯ খ্বী তিনি কুলগুরুব 

কাছে বৈষ্ঞবমন্ত্রে দীক্ষা নেন কিন্তু মনে শাস্তি না পেয়ে পুনরায় এ কুলগুরুব 

কাছেই “আনন্দ ব্রন্মেতি' মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং আরও পরে ১৮৬৫ শ্রী 

তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন । শশিপদ ব্রা্সমাজ আন্দোলনকে সমাজ- 

সংস্কার আন্দোলনেরই ভিন্নবূপ বলে জেনেছিলেন। তাই তার সমগ্র জীবন 

ছিল মানুষ-জনের সেবায় নিয়োজিত । তার পুত্র স্তার আলবিয়ন রাজকুমার 

ব্যানাঞ্জি পিতৃকুত্য করেছেন পিতাব একটি অসাধারণ জীবনপঞ্জী বচন! ক'রে । 

আযান ইশ্ডিয়ান পাথফাইগার নামে সেই গ্রন্থটি থেকে জানতে পারি ষে একদা 

শশিপদ তার নিজন্ব ধর্ম-চেতন। সম্পর্কে বলেছিলেন 
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শশিপদ বরানগরে ত্রা্মঘমাজ আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে যে কর্মকাণ্ডের 

পুরোহিত হয়েছিলেন তা পরবর্তা অধ্যায়ে আলোচ্য। বরানগর-সন্নিহিত 
বেলঘরিয়ায় জয়নগোপাল সেন মহাশয়ের বাড়িতে কেশব সেন মহাশয় সশিশ্ত 

সাধন-ভজনে নিঘুক্ত থাকতেন । উল্লেখযোগ্য থে এই বাগানবাড়িতেই হৃদয়ের 
সে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম কেশব সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । সিঁখিতে 
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ব্ণৌমাধব পালের উগ্ঠানবাটিতেও ব্রাঙ্ষদমাজের উৎসব হোত, সেখানে শ্রীরাম- 

কৃষ্ণ শিবনাথ শান, বিজয়কৃ্। গোম্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত 

হতেন। উল্লেখ্য যে, শিবনাথ শাত্রী মহাশয় বরানগরেই ব্রাক্ষধর্মে দীক্ষিত হন। 

রামকৃ্জ মিশন আন্দোলন 

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মচেতনার সমীকরণে উনিশ শওকে শেষ যে ধমরয় ও 

সামাজিক আন্দোলনের স্থ৮না হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের নবজাগরণে আর 

একটি স্ুশির্দিষ্ট ধারা প্রবতিত হয়, তার প্রধান পুরুষ ছিলেন শ্ররামকুষ্চ। 

রামমোহনের হিল শিক্ষা, বৈদগ্ধ্য, গ্রতিষ্ঠঠ আর রামকৃষের ছিল দারিদ্র এবং 

সাারণ শিক্ষায় অপটুতা। অথচ তার লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে বসে এই গ্রামা, 

দরিদ্র অতিমানুষটি অবলীলায় অতি দুরূহ দার্শনিক জটিলতা সর্বসাধারণের কাছে 

বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । ( এখানে ম্মর্ব্য যে ১৯৪৯ খ্রী পধন্ত বরানগর পৌর সভার 
সীমানা ছিল উত্তরে ম্যাগাজিন রোড পর্যন্ত অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি বরানগর 

পৌরগভার অন্তভূক্তি ছিল) আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত মিশনারি কলেজের 
পাশ কর! ছাত্র নরেক্রনাথ দত্ত, শাস্ত্র পারঙ্গম নৈয়ায়িক বৈষ্ণবচরণ, মহাধাজ্ঞিক 

তার্কিক গৌরীকান্ত, বেদান্তবাদী তোতাপুরী, তান্ত্রিক সাধনাসিদ্ধ যোগেশ্বরী 

ভৈরবী সকলেই বিশ্মিত, অভিভূত, আপাত অশিক্ষিত এই পুজারী ব্রাহ্মণ কেমন 
নিঘ্ধিধায় সকলের ঈশ্বর জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছেন, সন্দেহ নিরসন করছেন, বিদগ্ধ 

বিচারমল্লদের পরাভূত করছেন আবার অবোধ শিশুর মত মা মা বলে কীদছেন, 

দক্ষিণেশ্বরীর সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রছেন। তার মতবাদে জটিলতা নেই, পরধর্ম 

অসহিষ্ণুতা নেই, ধত মত তত পথ । ফলত, রামকৃষ্ণ কোন নতুন ধর্ম বা নতুন 

মতবাদ প্রচার করলেন না, যার যা ধর্ম তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে বললেন। 

যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকফণ তার লীলাক্ষেন্্র গড়ে তুলেছিলেন, সেই তীর্থ-মন্দির 

নির্মাণের প্রেক্ষাপটে যে কাহিনী শিহিত রয়েছে তা বিবৃত হওয়া প্রয়োজন 
মনে করি পাঠকদের কৌতুহল নিবারণের জন্য । 
কলিকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্্ দাসের শ্ত্রী রাণী রাসমনি কাকী 
য]বেন। কৈবর্তের মেয়ে, কিন্ত আসলে অষ্ট সী এক .সধী । রাণীর মন প'ড়ে 
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রয়েছে কালিকার পাদপদ্মে। চারটি কন্তার মা। তৃতীয়া কন্তা করুণাময়ীর স্বামী 

মথুরামোহন বিশ্বাস, ধিনি দক্ষিণেক্গরের ইতিহাসে সেজবাবু নামে পরিচিত। 

বিয়ের স্বল্লকাল পরেই মারা যায় করুণাময়ী। রাসমণি চতুর্থ কন্তা অগদস্বার 

সঙ্গে বিয়ে দেন মথুরাবাবুর । 
রাজেন্দ্রানী রাসমনি । রাজেন্্রানী হয়েও অন্তরে তিনি ভিখারিণী । 

তেজশ্বিনী হয়েও মমতার গঙ্গা-ম্বত্তিকা। সংসারে কিছুই চান না, শুধু সেই 

মহাযোগেশ্বরী, মহাডামরী সাট্রহাসা মহাকালীর রাঙা পা ছুখানি কামন] 

করেন । সেরেস্তায় যে শিলমোহর চলতি, তাতে তার নাম লেখা 'কালীপদ- 

অভিলাধী শ্রীমতী রাসমণি দাসী" | এশ্বরধ্যের শয়নে শুয়েছেন, কিন্তু উপাধান 

হয়েছে বিশ্বেশ্বরীর উৎসঙ্গ । বাংলার বারোশো পঞ্চা সাল। রাণী কাশী 
যাবেন মনস্থ করেছেন। দর্শন করবেন অক্রপূর্ণাকে, মহাভিক্ষুক বিশ্বনাথকে। 
অঢেল টাকা এজন্যে আলাদ1] করা আছে। অজন্্ হাতেই তা ব্যয় করবেন। 

ঘাটে বাধা হয়েছে নৌকো সারি সারি প্রায় একশোথানি। থরে থরে সভার 
সাজানো হয়েছে । কত দাস-দাসী আত্মীয় পরিজন | সবাই বিশ্রাম করছে 
নৌকোতে। শুধু একজন জেগে আছে। রাণীর কোষাগারের হ্ারপাল । 

নৌকোর বহর ছেড়ে দিয়েছে। রাণী ঘুমিয়ে পড়েছেন । উত্তরে দক্গি েশ্বর 
গ্রাম পরধস্ত এসেছেন, স্বপ্র দেখলেন রাণী রাসমণি। দেখলেন দেবী ভবতারিণী 

নিজে এসে দীড়িয়েছেন। বলছেন, “কাশী যাবার দরকার নেই। এই 

ভাগীরতীর পারেই আমাকে প্রতিষ্ঠা করু। আমাকে অনঙোগ দে।' ধডমডিয়ে 

উঠে বসলেন রাসমণি। ওরে, শৌকো ফিরিয়ে নিয়ে চল্‌! আর কাশী যেতে 
হবে না। ম্বষং কাশীশ্বরী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে । প্রথমে রাসমণি ভেবেছিলেন 

গার পশ্চিম উপকূলে বালি-উত্তর পাড়ায় জমি নেবেন । কথায় বলে, গঙ্গার 

পশ্চিম কুল বারাণসী সমতুল। কিন্তু ও-অঞ্চলের জমিদারদের বুদ্ধিনুদ্ধি 

আজগুবি । টাকার বিনিময়ে জমি দিতে তাদের আপত্তি নেই, কিন্তু সেই 

জমিতে পরের টাকায় ষে ঘাট তৈবী হবে সে ঘাট দিয়ে তার। গঙ্গাঙ্গান করতে 

যাবেন না। এই বেয়াদপ ধুদ্ধিকে অবজ্ঞা করতে না পেরে রাসমগি পুবকুলে 
উপস্থিত হলেন। পূর্বকৃলে দক্ষিণেশ্বর । এক লঞ্চে বাট বিঘে জমি কিনলেন 
রাসমণি। জমির কতক অংশের মালিক ছিল হেট নামে এক সাহ্বে, আর 
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বাকি অংশে মুসলমানদের কবরখানা আর গাঁজী পীরের থান। জমির গড়ন 
খাশিকট। কচ্ছপেব পিঠের মত। তন্ত্রমতে অমন জমিই শক্তিসাধনার অগ্রকৃল। 

ন” লাখ টাকায় মন্দির আর মূতি তৈরী হয়ে গেল। নবরতুবিশি 
কালীমন্দির, উত্তরে রাধাগোখিন্দের মন্দির, পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির আর 

দক্ষিণে নাটমণ্ডপ। মধ্যস্থলে প্রশস্ত চত্বর । উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে আরো! তিন 

সার দালান- সব খিলে অতিকায় দেবায়তন । ১৮৫৫ শ্রী৩১শে মে মন্দির 

প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রায় সমসময় থেকেই শ্রীগামকুঞ্জ পুজারী নিযুক্ত হ'ন এবং 

তার লীলাক্ষেত্রে পরিণত করেন এই দেবালয়কে । 

শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগ দেখা দেয় ১৮৮ গ্রী, চিকিৎসার জন্ঠ তাকে কলিকাত। 
শিয়ে যাওয়া হয়। রোগের উপশম ন1 হওয়ায় ১৮৮৫ খ্ী ২১শে ডিসেম্বর তাঁকে 

কাশীপুরে গোপালচন্দ্র ঘোষের উদ্যাণবাটিতে আনা হয়। এখানেই ১৮৮৬ গ্রী 

১৬ই আগষ্ট তিনি তিরোধান করেন। বরানগর সন্পিহিত এই উদ্যানবাটিই আজ 
কাশীপুর উদ্যানবাটি নামে পরিচিত। ১৯৪৫ গ্রী সিউড়ির রামরুষ্চ আশ্রম 

গাচথুন্পির স্বোধ কুমার ঘোষ মৌলিকের কাছ থেকে এই উগ্যানবাটি কিনে নেয় 
এবং ১৯৪৬ গ্রী বেলুড মঠকে হস্তান্তর করে । কাশীপুর উদ্যানবাটি এখন রামকৃষ্ণ 
মিশনের সম্পত্তি। 

' শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান হলে তার অগণিত গৃহত্যাগী যুবক ভক্তের] বিপদে 
পড়ে যান। কাশীপুর উগ্যানবার্টির লিজ ফুরিয়ে এসেছিল । গৃহী ভক্তগণ 
যুবকদের ঘরে ফিরে যেতে উপদেশ ধিলেন কিন্তু কতসংকল্প যুবকরা কর্ণপাত ন1 
করে একটি নতুন বাড়ির অন্থসম্ধান শুরু করলেন । এখানে উল্লেখ্য যে শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংস জীবদ্দশায় নরেন্্নাথ প্রমুখ বারোজন গৃহত্যাগী শিশ্তকে কাশঈপুর 
উদ্যানবাটিতে গেরুয় বস্ত্র প্রদান করেন । এই নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং পরবর্তকালের 
দ্বামী বিবেকানন্দ-এর সঙ্গে বরানগর নানা ঘটনায় স্থাতিবিজড়িত হয়ে আছে। 

নরেন্দ্রনাথেব অস্রঙ্গ বন্ধু ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বরানগর প্রামাণিক ঘাট 
রোডে মুন্সীবাবুদদের জীর্ণ বাড়ির সন্ধান পাওয়া ষাম্ব। বাড়িটি তখন আর মুন্দী- 
বাবুদের ছিল ন1। ভূবন দত্ত নামে এক ব্যবসায়ী কিনেছিলেন। ১* টাকা 
মাসিক ভাড়ায় এ বাড়িটি নেওয়া হয়। এখানেই বরানগর মঠের স্থত্রপাত। 
উল্লেখযোগ্য যে এই বরানগর মঠেই আনুষ্ঠানিকভাবে বিরজা হোম করে 

১. 



৩৪ বরানগর ইতিহাম ও সমীক্ষা! 

নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ রামকৃষ্খ-ভক্তবুন্দ সন্সযাস গ্রহণ কবেন। বরানগরে ম্বামীজীর 

বহু অন্তরঙ্গ বন্ধু বাস কবতেন। বরানগর-সঙ্সিহিত কাশপুব বতনবাবু রোডে 

২* নং বাঁডির হবিদাস মণ্ডল, ১৯' নং প্রামানিক ঘাট বোডের দাশরথি সান্তাল 

স্বামীজীব বিশিষ্ট সুহ॥ ছিলেন। তাছাডা, কলুপাডায় (বর্তমান অতুলকৃষ্ঃ 
ব্যাজ লেন ) বসবাসকারী শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যােব কথা আগেই বলেছি। 
এই ভবনাথ প্রায় নিয়মিত স্বামীজীব সঙ্গে দশ্ষিণেশ্বরে যেতেন । তাঁব নাবীস্ুল ভ 

কোমল প্রকৃতি এবং নবেন্দ্রর সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত' দেখে এ্রবামকৃষ্ণ তাকে একবার 

রসিকতা ক'বে বলেছিলেন 'জিন্মাস্তরে তুই নবেনেব জীবনসঙ্গিণী ছিলি বোধ হয়।, 

দক্ষিণেশ্ববে যাওয়াব পথে জয়মিত্র কালীবাডিব উত্তবে ৫৮ নং প্রানকঞ্ণ সাহ। 

লেনে সাহাদেব বাড়িতেও স্বাধীজীব যাতায়াত ছিল। বাঁড়ুদ্যে পাডার় 

(বর্তমানে মহাবাজ এন্দকুমাব রোড--উত্তব ) কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল রামকৃষ্ণ 

পবমহংসেব কপালাভ কবেছিলেন । তাব গৃহেও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে স্বামীজী 
( তখন *বেন্দ্রনাথ ) যাতায়াত কবতেন। এই গৃহই পরবর্তীকালে “পাদুকা- 
ভবন” । 

কাশীপুব চন্দ্রকুমার রায় লেনে প্রাচীন দশমহাবিদ্যা মন্দির, কাশীপুর শ্মশান- 

ঘাট (খর্তমান শরামকৃষ্ণজ মহাশ্মশীন ), প্রামানিক ঘাট রোডে প্রামানিকদের 

কালীবাড়ি এবং জয়মিত্রের কালীবাডিতে স্বামী প্রাযই প্রণাম কবতে যেতেন। 
ববানগবের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম গোলকনাথ মুখোপাধ্যায়ের 

বংশখরদেব কাছে আমবা জেনেছি যে বরানগর মগ প্রত্ষ্ঠার পর স্বামীজী প্রায়ই 
ওঁদের বাঁডির সামনে দিয়ে দলবদ্ধ হয়ে ভিক্ষাগ্রহণ করতে যেতেন । ১বি শ্রীকান্ত 

চৌধুবী লেনে যে প্রাচীন শিবমন্দির এখনও রষেছে, শোন! যায়, সেখানেও 

স্বামীজী মাঝে মাঝে শিবপৃজা করতে যেতেন। এই শিব মন্দিরের এলাকাকে 
লোকে “বুডে। শিবের তলা” বলে । 

১৮৯০-৯১ খ্রী স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে বহু শিক্ষিত যুবক 

দেশের নানাস্থান থেকে বরাঁনগর মঠে আসতে শুরু করেন ও অনেকেই মঠে 

যোগদান করেন । ফলে, মুন্সীদের ওই পুরনো? জীর্ণ বাড়িতে আর স্থান সন্কুলান 

হল না। ১৮৯১ গ্রা নভেম্বর মাসে আলমবাজারে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে মঠ 

গ্বানাস্তরিত হ'ল । এই বাড়ির বর্তমান ঠিকানা ৬*/১ রামচজ্্র বাগচী লেন। 



ইতিহাস ওগ্ত 

রানগর মঠ থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রা কবেন এবং ফিরে 

আসেন আলমবাজার মঠে। ১৮৯৭ খ্রী ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজী প্রতীচ্য দেশে 

ধর্মবিজয় করে দেশে প্রত্যাগমন করেন । যেদিন কলিকাতায় আসেন সেই 

দিনই বিকেলবেলা অতি সমাদরে তাকে কাশীপুরে গোপাঁললাল শীলের 
উগদ্ঠানবাটিতে নিয়ে আসা হয়। এই উগ্ভানবাটিতে তিনি কয়েকজন পাশ্চাত্য 
শিষ্য ও বন্ধুর সঙ্গে কিছুদিন বসবাস করেন । এই বাড়িতেই স্বামী-শিষা-সংবাদ 

প্রণেতা শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবত্তঁর সঙ্গে স্বামীজীর নানা বিষয়ে আলাপ হয়। মিস্‌ 
মুলার ও ম্বামীজী শিত্য মিঃ গুডউইল এই ভদ্যানবাঁটিতেই তার সঙ্গে কিছুকাল 
অতিবাহিত করেন । এ-সময়ে দ্রিনের বেলায় শীলেদের বাগানবাডিতে স্বামীজী 

আগন্ভকদের সঙ্গে দেখ। করতেন ও রাতে আলমবাজার মঠে গুক্ঠাইদেব সঙ্গে 

মিলিত হতেন । 

১৮৯৭ খ্রী কলিকাতার প্রলয়ন্করী ভূমিকম্পে আলমবাজার ম্ঠ-বাড়িটি বিশেষ 

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৯৮ শ্রী ১৩ই ফেব্রুয়ারি গন্ধার পশ্চিম উপকূলে বেলুডে 

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাড়িতে মঠ উঠে যায়। ওই বছরই মার্চ মাসে 

বর্তমান বেলুড মঠের জমি কেনা হয় ও মন্দির নিয্িত হয় । এইসব নান! টুকুরো 

কাহিনী থেকে বোঝা যাষঃ যে রামকঞ্চ মিশন আন্দোলন পরবতীকালে সমগ্র 

বিশ্ব জুভে ব্যাপ্ত হয়েছে, তার বীজ উপ্ত হয়েছিল বরানগরে । বরানগরকে 
ঘিরেই গড়ে উঠেছিল রামরুষ্ণ-শি্তবৃন্দের সংগঠন । 

বরানগর কর্তাভজ! সম্প্রদায় 

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে এদেশে যে-কয়েকটি লোকায়ত 

ধর্মসন্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, তাদের ভেতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কর্তাভজা 
জন্প্রদায়। এই সম্প্রদায় গঠনের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এই ধর্মমগুলীর 

বহিরঙ্গ আচার অনুষ্ঠানে এমন কতকগুলি মানবিক আবেদন আছে, যা আধুনিক 
কালের সমাজ-ভাবনার সহযোগী । কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি অষ্টাদশ 

শতকের মধ্যভাগের কিছু পরে। তখন রাজনৈতিক পটভূমিতে, মুসলমান 
আমলের অবক্ষয়-স্তরে ইংরেজ কোম্পানির অতু্দয় হচ্ছে । ধর্মীয় প্রেক্ষাপটেও 



৬৬ বরানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা 

তখন তন্ত্রাচারের নামে ব/ভিচার, বৈষ্ণবীয় রসচর্চার নামে তরল প্রেম সাধনা ও 

ফকিরী অলৌকিক দিদ্ধির ছলে বুজরকি ও অনাচার । সমাজের নিয়ন্তরে 
তখন যোগের নামে ভোগ, বৈষ্ণবতাঁব নামে “বৈষ্ণবীকাড় * ও অসমর্থ বাউল- 

ফকিরের চারিচন্দ্রভেদের দ্বার অবারিত। এরই ভেতর এলেন পুর্ণচন্্র আউলটাদ। 

তিনিই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, তিনিই আদিকর্তা। সম্প্রদায়ের লোকের 

মনে করেন, তিনি ছিলেন কস্থাবারী মুসলমান ফকিব, দীক্ষা তাব বৈষবের 

ঘরে । তিনি অদ্ভুত “ভাবের মানুষ” : “তার নাইকো রোষ সদাই তোষ মুখে 
বলে সত্য বল”। আর সেই জঙ্গে হিল তার অলৌকিক পিদ্ধি: “এ-ভার? 
দেওয়ায় মরা জীয়ায় এর হুকুমে গঙ্গা শুকালে?'। জনসাধারণ এর প্রতি 

আকুষ্ট হ'ল, এর ভাবের মুত্তি ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে। এর ষে 

বাইশজন অন্ুবতী হিলেন স্ুরুতে, তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ঘোষপাডার 

রামশবণ পাল । তিনিই আদি কর্তাঙজা। পরবে, ইনিই কর্তাবাবা হ'ন এবং 

বলা চলে কর্তাভঙ্ঞা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠ! তার সঘয থেকেই। এই রামশরণ 

পালেরই সহধসিনী ছিলেন সরন্বতী দেবী € সতী মা বা কর্তামা)। ইনি 
এই সম্প্রদায়ের আগ্ভাশক্তির প্রতীক । ফকিরবাবার কৃপাধন্তা সরম্বতী দেবী 

অলৌকিক শঞ্তির অধিকারিণী 1ছলেন। জনশ্রুতি যে স্বয়ং ফকিরবাবাই 
ছুলালচাদ বা লালশশীরূপে জতীমা-র গর্ভে জন্মগ্রহণ কবেন। কর্তাভজ 

সম্প্রদায়ের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষিত সমাজে তার পরিচিতি ও প্রতিপতি এই 
ছুলালটাদের আমল থেকেই । যে শ্শ্রযুতের পদ" ব৷ “ভাবের গীতি” গান করে 
কত্ত্রভজারা আবিষ্ট প্রেমে মাতোয়ারা হ'ন, সেগুলি দুলালটাদেরই রচন]। 

এই গানগুলি কর্তা ভা সম্প্রদায়ের শুধু ভজন সঙ্গীত নয়, প্রমাণ গ্রস্থও বটে। 
এই গানগুলি ছাডা সম্প্রদ্ায়েব আচার-আচরণ ও বিধি নিষেধ বিষয়ক কতকগুলি 

বোল বা নির্দেশ প্রচলিত আছে যার অপব নাম 'ট্যাকশালী বোল" । বোলগুলি 

গ্রাম্য ভাষার রচিত হলেও এগুলির গভীর “িহশ্তময়তা' আকুষ্ট করে। এই 

বোলগুপিকে বলা যায় কর্তাভাঙ্বের কর্মবিবেক। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, 

কর্তাভজ প্রধানত ক্রিয়াপ্রধান সম্প্রদায়, তত্বগত দার্শনিকতা এই সম্প্রদায়ের 

ধর্মচেতনাতূক্ত নয় । মতান্তরে জানা যাচ্ছে যে কর্তাভজার1 তাঁদের প্রবর্তক 

আউলটাদ্কে মনে করেন ্রীচৈতন্তদেবের অবতার । শ্রীচেতগ্তদেব বনগ্রীতি 
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ও হরিজন সেবায় মনোমত পথ পাননি তার নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে, তাই 
'নতুন পথ প্রবর্তনের জন্য তিনি ঘোষপাড়ার় আউলটাদ্ররূপে আবিভূর্তি হ'ন। 

এদের মতে, কর্তা বা ঈশ্বরই জগতের অঙ্টা এবং গুরুই হশ্বরের প্রতিনিধি । 

সাধনা ও উপাসণাব ক্ষেত্রে জাতি বা অন্প্রদায় বিচার নেই, স্ত্ী-পুরুষ ভেদ নেই। 

বরানগবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'গই কর্তাভজ। সম্প্রদায় বিস্তার 

লাভ করেছিল বলে জানা যাচ্ছে। এই সময়ে কর্তাভজ। সম্প্রদায়ের “সত্যধর্ম' 

এমন জনপ্রিয়তা লাভ করে যে নবপ্রস্থত ব্রাঙ্গধর্মের প্রচারকরাও তাতে বিচলিত 

হয়ে ওঠেন । বরানগরের অন্যতম ব্রাহ্মনেতা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

ডদার-পন্থার কথা আগেই জেনেছি । তারই সমসময়ে বরানগরে কর্তাভজা 

সন্প্র্দায়েক "অনেকগুলি উপাসনাস্থল ছিল। বনহুগলীতে নিম্টাদ মৈত্রের 

বাগান এই স৯স্থেব মধ্যে অন্যতম । এই স্থানে সপ্তাহে একদিন ক'রে (এই 

দিনটি ছিল শুর্ুবার, ফেশন] কর্তীভজা ধর্ষমতে ওই দ্রিন্টিই উপাসনার পক্ষে 

প্রকৃষ্ট ) কর্তাভজাবা সম্মিলিত হোত এবং তাদের সাম্প্রদাদ্িক বিশেষ পদ্ধতি 

অনুসারে স্তোত্রপাঠ ও আরাধনা করত। শশিপ্দবাবু প্রায়শই সদ্্যেবেলা 

কর্তাভজাদের নিমাদ মৈত্রের বাগানবাড়ির উপাসনা গলে যেতেন এবং বলতেন 

যে তাদ্দের উপাসনার এঁকাস্তিকতার দ্বারা তিনি সেই দলে মিশে বিশেষরূপে 

উপকৃত হতেন। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক তার “নবযুগের সাধনা, গ্রন্থে (এটি 

বাংল। ভাষায় লেখা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে প্রামাণ্য বায়োগ্রাফি বা 

জীবনী ) লিখেছেন যে এই সম্প্রদায়ের একান্তিকতা ও নিজ অপরাধ স্বীকারের 

প্রয়োজনীম্বতা শশিপদবাবুর ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল 

বিশ্বাস ও প্রার্থনা দ্বার সকল প্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয়। জীবনের 

সকল সমস্তার সমাধান হয়, ইহাই শশিপদবাবুর দৃঢ়তম বিশ্বাস-* 
তিনি বলেন, প্রার্থনা ও বিশ্বাস ব্যাধিনাশের অদ্বিতীয় উপাঁয়। 

শশিপদবাবু আরও বিশ্বাস করতেন, ভগবানের নিকট অপরাধ স্বীকার 

করলো ইন্দ্রজাল অপেক্ষা অদ্ভুত ফল ফলে। এগুলি তাঁর জীবনের 

পরীক্ষিত সত্য । উপাসনার শক্তিবলে তিনি কণ্তার দুরারোগ্য 

ব্যাধি নিরামম্ন করেছেন, অপরাধ স্বীকার ও মার্জনা ভিক্ষার কলে 
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তার স্ত্রী রোগ-যস্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়েছেন। শশিপদবাবু এ দুটিই 
শিখেছিলেন কর্তাভজাদের সংস্পর্শে এসে। (নবফুগের সাধনা 
কুলদাগ্রসাদ মল্লিক ) 

উল্লিখেত মুখ কয়েকটি ধর্মীয় আন্দোলন ছাড়াও ধর্মাসক্ত এই জনপদটিতে 
একাধিক ব্যক্তিকেন্দিক ধমীয় সংস্থা গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সময়ে, যার 

গুত্যেকটিই কোনো না কোনে ধর্মপুরুষের আত্মদর্শনের বিশিষ্টতায় পরিপুষ্ট 

হয়েছে । দেশব্যাপী ধর্মীয় আন্দোলনে এই সব সংস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাব ন। 

থাকলেও আলোচ্য জনপদটির ধর্মীয় চেতনার প্রবাহে তাদের সপ্ুরুত্ব উল্লেখ 
অপ্রাসঙ্গিক নয়। এদের মধ্যে স্বগাঁর শশিভৃষণ সান্যাল মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে 
উল্লেখ্য । এর মূল সাধনক্ষেত্র নিজগ্রাম বালী হলেও জীবনের দ্বীর্থতম সময় 

তিনি বরানগরে অতিবাহিত করেন। রামকৃষ্*শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ এই 

ধর্মমহাপুরুষের কাছে নিয়মিত আসতেন ও বনু ধর্মবিষয়ক আলোচনায় সময় 

কাটাতেন। এই মহাত্মা! সাধনমার্গে যে কতদূব অগ্রসর হয়েছিলেন তা তাকে 

কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী থেকে জানা যাত্স (দ্রষ্টব্য-_ শ্রী ুশীলকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত “সাধক শশীভূষণ” )। শশিভৃষণ-পুত্র স্বগর্শয় ইন্দুভূষণ 
সান্তাল মহাশয় পিতার লীলাক্ষেত্র এই বরানগরেই পিতৃস্বতি রক্ষার্থে এক 

দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্দুবাবুর পুত্রেরা সেই মন্দিরে নিত্য বিগ্রহের পূজা 
অ্চন। করে থাকেন আজও । 

সাধন সমর আশ্রম শক্তি সাধনার পীঠস্থান। এর প্রতিষ্ঠাতা ম্বগাঁয় শরৎচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আদিনিবাস অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলা। 

ব্ক্ষধি সত্যদেব নামে তিনি তার এই সাধন-সমর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্যাখ্যা ও অন্ঠান্ত শক্তি বিষয়ক গ্রন্থ তার সাধনালন্ জ্ঞানের ফলশ্রুতি । 

এ'র পুত্র ও বহু শিষ্ঞ বরানগরেই বর্তমান । নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এই মহাত্মার 

শিল্কযত্ব লাভ ক'রে দেওঘরে গুরুধাম স্থাপনার দ্বার গুরুদেবের যথোপযুক্ত স্মতি- 
তর্পণের ব্যবস্থা করেছেন। কুঠিবাটের বিজয়বাস্থুদের আশ্রম স্বগাকস পূর্ণচন্দ্ 

বন্থর (কোয়াবাবু ) স্থৃতি বিজড়িত । ইনি রাসবিহারী আযাভিস্থ্য-এর মহানির্বাণ 

মঠের হ্বামী রুদ্রানন্দের শিষ্য । অবধূত সম্প্রদায়ের এই সাধুর জীবিকা! ছিল্‌- 
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আকাশ বৃত্তি। বিস্ময়কর যে এই অবধৃত সন্যাসী নিজগৃহে বৈষ্ণব-সিদ্ধ পুরুষ 
মহাত্মা বিজয়রুষখ গোথ্ামীর প্রতিকুতি প্রতিষ্টা ক'রে পুজো করতেন। অদ্বৈত 
সাধনা ও বৈষ্ণব সাধনার এ এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল । তারাপীঠে বামদেব 

সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধক স্শীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মকীতিও ছিল 

ববানগরকে কেন্ত্র কবে । ইনি ধর্ম-বিষয়ক বু মূল্যবান গ্রস্থের প্রণেতা ও 

এই জনপদে শক্তিসাধনাব অন্য তম পথপ্রদর্শক । পববতর্ণকালে শ্রীাসীতারামদাস 

ওদ্কাবনাথজীও তাব ধর্মপ্রচাবেব ক্ষত্র হিসেবে -বছে নেন বরানগবকে» পি* ভু 

ডি. রোডে তাঁর ধর্ম সৌধ মহামিলন মঠ তার সাক্ষ্য বহন করছে। 

ববানগরে ধর্শয় চেতনা উন্মেষ ঘটেছিল ষোড়শ শতকেব গোডভায় ব্যাপক 

অর্থে ভক্তি আন্দোলন ও সংকীর্ণ অর্থে ঠষ্ব আন্দোলনের বৈভবের মধ্য 

দিয়ে। কিন্তু ধর্ম ষে অর্থে ধাবণ কবে এব* অবাসবি সামাজিক, অর্থ নৈতিক 

প্রতিবেশের ওপর ছায়াপাত করে, সে-অর্থে যোডশ শতকীয বৈষ্কব আন্দোলনের 

কোনো সামাজিক ভূমিকা ছিল না। এশ্চৈতন্তদেব তাব সমসময়ে হিন্দু-ব্রাহ্গণ 

পুরোহিতের প্রথা-কাঠিন্তেব ওপর আঘাত হেনে যে প্রগতিবাদেব পথ প্রদর্শন 

করেছিলেন তা তার অন্যান্য ধর্মদর্শনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি । (প্রেম, 

আত্মত্যাগ ও ধর্মসংগীতের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরপ্রাপ্তিব পবমানন্দে উত্তীর্ণ হওয়। 

যায়, এই ছিল তীর প্রচার ও দর্শন। তিনি সকল সামাজিক শ্রেণীর কাছে 
,এএই বাণী পৌছে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন একদিকে, অন্যদিকে বর্ণ বৈষম্যকে 

কখনই সামাজিক পাপ ব'লে মনে করেন নি। ভক্তি আন্দোলনের পুরোধাদের 

মধ্যে একমাত্র মহাত্মা কবীরই এই সামাজিক অপরাধ উপলব্ধ হয়েছিলেন । 

ধর্ম যেখানে শুধুমাত্র ঈশ্বর-কেব্দিক হয়ে ওঠে সেখানে তা সমাজ ও অথশীতি 
নিরপেক্ষ হয়েই থেকে যায় । যে সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বর-কেন্দ্রিক ধর্মবাণী 

ল্রশাব্য হয না, সেই সব মানুষজন সমাজের অন্ধকাবেই থেকে ষায়। এ-প্রসঙ্গে 

গ্রীক দার্শনিক এপিকিউবাস-এর একটি শুঁচিন্তিত দর্শন স্মরণীয় মনে হয় “৩৫ 
(56 72791 ৮71)0 0610165 1136 ৪০95 5/0151)10050 ৮9 1176 10011010505, 

99 175 ৮110 80800901005 20905 ৮/118 005 10001116900 0611663 

৪9০০ 0067, 13 (015 20110905 ( আমাদের মনে হয়েছে শ্রচৈতন্তের 

ধর্মদর্শন এই অশশ্থস্ভাবী দোষে দুষ্ট ছিল)। পরবত্াকালে অবশ্ত এই দোষ 
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গুকট হওয়তে বৈষ্ণবধর্ম তার গতিপ্রককৃতি পরিবর্তন করে এবং সমাজের নীচু 

বর্ণের মানুষজন এই ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। কর্তাভজা সম্প্রদায় 

এমনই একটি ধর্মগোষ্ঠী যারা বৈষ্ণবদরশশন গ্রহণ ক'রে একটি রুল সামাজিক 

সম্প্রপায় হওয়ার ভছ্যোগ নেয়। মতুয়া নামক আরো একটি সম্প্রদায়ের কথা 

আমর] জানতে পারি যারা বৈষ্ণব দর্শনের সাহায্যে নিজন্ব সম্প্রদায় গ'ডে 

তোলে ( এই মতুয়াদের একটি গোষ্ঠী চব্বিশ পরগশার নিউ ব্]ারাবপুব ঙঞ্চলে 
এখনও বর্তমান )। 

ইতিহাসের প্রয়োজনে যে ব্রাঙ্গঘমাজ আন্দোলনের স্চনা হয়েছিল 

রামমোহন রায়ের পৌরোহিত্যে, সে-আন্দোলনও তার উচ্চ দাশনিকতা এবং 

অন্তর্কলহে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছোতে পারেনি । শ্বশ্পসংখ্যক শিক্ষিত 

বুদ্ধিজীবী এবং উদ্দিশ শতকী'য় “ভব্রলোক' সমাজের মধ্যেই এই জান্দোলন 

সীমাবদ্ধ হয়েছিল । 'ব্রাক্ষসমাজের সার্থকতা” শীর্ষক ভাষণে খধিকবি রবীন্দ্রনাথ 

একদ1 বলেছিলেন 

যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, 

যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সূর্বতোভাবে অত্য 

হয়ে উঠতে পাবে, সেই ব্রক্ষসাধনার পরিপুর্ণ মৃতিকে ভারতবর্ষ 
বিশ্বজগতের মধ্যে প্রত্ষিত করবে এই হচ্ছে ব্রাঙ্ষদমাজের 

ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোন্‌ সুদূর 
দুর্গম গুহার মধ্যে। এই ইতিহাসের ধারা কখনও ছুই কূল ভাসিয়ে 

প্রবাহিত হয়েছে, কখনে। বালুকাশুবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, 

কিন্ত কখনোই শু হয়নি। আজ আমর] ভারতবর্ষের মর্মে!চ্কুদিত 

সেই অমৃতধারাকে, বিধাতার সেই চিরপ্রবাহিত মঙ্গল-ইচ্ছার 

শ্রোতশ্বিণীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি-_ কিন্ত, 

তাই বলে যেন তাকে আমরা ছোটো করে আমাদের সাশ্প্রদায়িক 

গৃহস্থালীর সামগ্রী করে না জানি, যেন বুঝতে পারি ন্ফিলক্ক তুষারশ্রুত 
সেই পুণ্যআোত কোন্‌ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে 
পড়ছে এবং ভবিষ্যতের দিকৃ-প্রান্তে কোন্‌ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থন। 
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করে জলদমন্ত্রে ম্লবাণী উচ্চারণ করছে। ভকম্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ 

নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার এই ধারা । 

অতীতের সঙ্ষে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যানের সুত্রে এক করে 

দেবার এই ধারা। এবং বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির ছুই তীরকে 

সুগভীর স্থপবিভ্র জীবনযোগে সম্সিলিত করে দিয়ে কর্মের ক্ষেত্রকে 

বিচিত্র শস্ত-পধায়ে পরিপুর্ণদপে সফল করে তোলবার জন্তেই 
ভারতের অমৃত-কলমন্ত্র কল্লেলিত এই উদার ন্রোতম্বতী ৷ 

রবীন্দ্রনাথ ব্রাঙ্গপমাজ আন্দোলনের মধ্যে যে চিরকালণীন ভারতবর্ষের ছৰি 

প্রত্যক্ষ করেছিলেন গগন্চুন্বী প্রত্যাশায়, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সে আকাঙ্খ! 

পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন । তারা এই আন্দোলনকে অবচেতনেই “সাম্প্রদায়িক 
গুহস্থালীর সামগ্রী” করেই জেনোছিলেন এবং উনিশ শত্কীয় বাঙালশী সমাজের 

ভন্মরাশির মধ্যে ষে গ্রাণ হিশ্চেতন হয্জেছিল তাকে সম্ীবিত করে তুলতে কখনই 

সার্থক হন নি। ব্রক্ষতত্বের মধ্যে কতখানি হি"ছুয়ানি প্রবিষ্ট হয়ে গেল, এই 
বিতর্কেই ব্রাক্ষদমাজের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। বরানগরের 

ব্রাহ্মনেতা শশিপদ তার সামাজিক অস্তিত্বের নিরিখে তাই কখনই ত্রাদ্ষপমাজের 

সঙ্গে সপ্ভাব বজায় রাখতে পারেননি (ভ্রঃ নব্যুগের সাধন/-কুলদা প্রসাদ মল্লিক )। 

ষে4সমন্ত সমাজ-সেব। মূলক কাজে কিছু কিছু ব্রাক্ষনেতা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, 

সেগুলির সমাজতাত্বিক চরিত্র সম্পর্কে সামাজিক ইতিহাসের গবেষকরা প্র 

তুলেছেন। তাছাড়া, আদি, নববিধান ও সাধারণ এই তিন ভাগে সমাজের 

বিভাজনের ঘটনার মধা দ্রিয়েই এই আন্দোলনের অন্তনিহিত স্বার্থাম্বেষ ও 

অন্যৈক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বরানগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 

একক উদ্চোগে যে কর্মকাণ্ডের উদ্বোধন করেছিলেন, তাকে ব্রান্মলমাজ 

আন্দোলনের সাধিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে একত্রে দেখা যাবে না। শশিপদ, 

বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, ব্রাহ্মগদমাজ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার উর্ধে ছিলেন। 

যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ভূমিকার জন্থ ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে 
এসেছিল ক্রমশ, সেই একই দোষে ছুট হ'ল রামকৃ্চ মিশন আন্দোলন-_ 

ষেআন্দোলনের মূল বীজটি উপ্ত হয়েছিল বরানগরে । যে সহজ সরল দর্শনে 
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রামরুষ্ণ পরমহংস তার শিষ্তমগ্ডুলীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, তা পরবর্তাকালে 
আত্মসমীক্ষার অভাবে ও প্রচাবের বৈভবে এক বিচিত্র প্ূপ গ্রহণ করল। 

ত্বমী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো! শহরে তার এঁতিহাসিক ভাষণদানের 

পর বামকষ্চ মিশন আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক রূপ পেয়ে গেল দ্রুত। 

সেবাকর্ষের পাশাপাশি কোনো ধর্মীয় মতামত 'বা গোষ্ঠী যখন একটি 
বিশেষ সামাজিক শ্রেণী গড়ে তোলে তখনই তা অবচেতনে জমাজহনন 

করে। সাম্প্রতিককালে এদের মধ্যে অন্তর্কলহও প্রকট ভয়ে উঠছে। 

আন্দৌলনেব মূল পুরোহিতদেব সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় অনেকেই 
বিচ্ছিন্ন ধম্শয় সংস্থা গণডে তুলছেন, ববানগবেই এমন সংস্থা রয়েছে। 
আমরা বিশ্বাগ কবি যে ধর্মের একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা রয়েছে। 

বরানগরে ধমীয় চেতনার প্রবাহে এই ধরনের কোনো সমাজমঙগলমূলক 
ভূমিকা কোনো ধর্মীয় আন্দোলনই নিতে পেরেছে বলে মনে হয় না। 

সকলেই তাদের ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে, জনমানসের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন 

হযে গেছেন। সমাজতত্বেব দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুত পরিবর্তনেব সঙ্গে তাঁরা কেডই 
ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাচীনতা থেকে মুক্ত হতে পারেননি । 
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ভারত শ্রমজীবী 

১২৮৭, আধাঢ়ঃ ৭ম খণ্ড, ২য় সংখ্য। 

(অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের দৌজন্টে ) 



স্পস্পণিলপদ অন্দ্যোগ্পাঞ্ধ্যাস্ত্র গু ভ্ঞাল্রত্ত শ্রব্মজীব্ী 

পশ্চিমী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে ডশিশ শতকীয় বাঙালী সমাজ যুগসঞ্চিত 
অন্ধকারকে অপম্থত করতে উদ্যোগী হয়েছিল এক ভিন্নতব নবজাগরণের প্লাবনে। 

একদিকে, ইংরেজী শিক্ষার প্রথর আলো, অন্তদ্দিকে সর্বগ্রাসী পশ্চিমী সংস্কৃতির 

সবস্তবে অন্ধ প্রবেশের অন্ধকার, ছু-য়ের মাঝখানে পি হয়ে এক নতুন বুদ্ধিজীবী 
শ্রেণীর উদ্ভব হ'ল যার পুবোধা হলেন বাজ! রামমোহন বায়। কলিকাতা 

শহরকে কেন্দ্র ক'রে এই শ্রেণীর কর্মকাণ্ড স্ুক হ'ল । শহবজীবনেই পশ্চিমী 

ভাবধাবাব বড অংশটি সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হযেছিল । উনিশ 

শতকে ই'বেজরা এদেশে মিঙরশক এবং স্থিতিশীল শাসক হিসেবে গ্রতিষ্ঠিত। 
ফলে, এই শাসনব্যবস্থাকে সুদ করতে এ-.দশেব শিক্ষার্থী মানুষকে ই'রেজী 
শেখানে। প্রয়োজন হ'ল। ও্পনিবেশিক কাঠামোয় মধ/বিভ্তবাই জবাগ্রে 

কোনে নতুন াবধারার দিকে সহজে ধাবিত হয। মধ্যবিত্ত বাঙালী যার 

কলিকাতার আশেপাশে দীর্ঘদিন বসবাস কবছিল, তারা এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে 

ই রেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গ'ডে তুলল মধ্যবিত্ত বা অভিজাত সমাজ । 
আমরা জানি যে এই ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী স্প্রনায়ের মধ্যেই একটা 

“ভদ্রলোক” চেতনা গ*ডে উঠেছিল যা সমগ্র উনিশ শতক ও বিশ শতকেও একটি 

বিচ্ছিন্ন শ্রেণীমাজ হিসেবে কলিকাতায় সুপ্রত্ষ্ঠিত হয়। এই ইংবেজী শিক্ষিত 

সমাজই উনিশ শতকে জমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু করে, ধা পরে ঙনিশ 

শতকীয় নবজাগরণ বলে ইতিহাসে পরিচিত হয়। এদের মধ্যে একটা সীমিত 

কুদ্র অংশ বৃহত্তর অর্থে সমাহ্বনৈতিক, রাজনৈতিক ও আর্থশীতিক আন্দোলনের 

সন্কীর্ণতা পেরিয়ে, তাদের সমসময়ে যথেষ্ট প্রগতিবাদী হয়ে, মেহনতী মানুষের 

কব] চিন্তা করেছিলেন । রামমোহন রায়, ষিনি এ-দেশেব প্রায় সর্বস্তরের 

ংক্কাবের পথ প্রদর্শক, তিনিও এই সীমিত গোঠীর মধ্যে ছিলেন । সমাজতাত্বিক 

অন্থষঙ্গে রামমোহনের শ্রেণীচরিত্র যাই হোক ন1 কেন, সমাজের নীচুস্তরের 
মানুষের প্রতি তিনি ষে অত্যন্ত সহান্ভৃতিশীল ছিলেন, তার অনেক প্রমাণ 
রয়েছে । মলঙ্গা শ্রমিকদের আন্দোলনে তিনি শ্রমিক-্বার্থ-সংরক্ষণের চেষ্টা 
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করেছিলেন। বিলেতে রবার্ট ওয়েনের শ্রমজীবীদের উন্নতিমূলক কাজকে 
তিনি সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন। বামমোহনের এই ধারাকে অব্াাহত 

রেখে সমকালীন বঙ্গছেশে মেহনতী মানুষের সপক্ষে বু মতামত গ্কাশিত হতে 

থাকে সাময়িকপত্রে , সংবাদপত্রে । রাঁমগে'পাল .ঘাষ “বেঙ্গল স্পেক্টেটর-এ 

প্রজাদের ছুঃখ ছুর্দশাব কথা বলেছেন, অন্ষয়কুমাব দত্ত 'তত্ববোধিশী” পত্রিকায় 

“পল্লীগ্রামের প্রজাদের দুরবস্থা” শীর্ষক বচনায় গুজাদেব উৎপীডনের বথা সবল 

কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন। ১৮২৭ থ্রী প.ক্বীবাভকদেব ধর্মঘটকে সমর্থন ঝবে বাঙালী 

অভিজাত সমাজের ভেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মতামত প্রকাশ করেন। 

জরীপ বিঙাগের কুক্িদেব ওপব ই'বেজ অফিসারদের অকথ্য অত্যাচারের 

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বরেন নুখ/াত রাখানাথ শিকদ ব মহাশয্ষ। কিন্তু, বস্তত 

এদেশের দরিদ্র, মজুর, কৃষক ও শ্রমজীবীর স্বার্থ যে দেশের মানুযেব স্বার্থের 

অন্তত সেট প্রথম প্রকট হয়ে ওঠে ১৮৫৭ খ্ীর পর যখন নীলচাষীদের ধর্ম- 

ঘটকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র দেশ আলোডিত হয়। যথাক্রমে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

সম্পাদিত 'হিন্দু প্যাট্রিঘট” ও ছারকাশাথ বিগ্যাভূষণ সম্পাদিত “সামপ্রকাশ' 

পত্রিকা ছুটি নীলকর শ্রমিক, চাঁবাগান শ্রমিক এবং ইংরেজ কুঠির শ্রমিকদের 

ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে । বষ্কিমচন্দ্র তার “বঙ্গদেশের 

কৃষক” ও “সাম্য' প্রবন্ধ ছুটির মাধ্যমে মেহনতী মানুষের প্রতি তার স্হদয়তার 

কথা জানালেন । স্বামী বিবেকানন্দ বললেন “হে ভারতের শ্রমজীবী, তোমায় 

প্রণাম; । 

এমনই একটি সমাজনৈতিক ভাবধারায় (5০০181 7011160) জদ্ম হয়েছিল শশিপদ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮৪১ গ্র্য ২ ফেব্রুয়ারী বরানগরে। তীর পুরপুরুষের। পঞ্চদশ 

শতকের কোনো এক সময়ে পুবব্গ থেকে এসে হুগলী ন্ির উপকূলে এই 

জনপদটিকে বসবাসের জন্য পছন্দ করেন। জনশ্রুতি যে, শ্রচৈত্ন্য যখন বরানগরে 

এসেছিলেন তার যাত্রাপথে তখন শশিপদর বংশের কোনো এক আদিপুরুষকে 

তিনি বৈষ্কবশাস্ত্রে দক্ষতার পুরস্কারম্বরপ আশীবাদস্থচক উপাঁধ দান করেন। 

ফলত তারপর থেকে এই পরিবারটি উচ্চবর্ণের হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশ হিসেবে বরানগরে 

এক বিশ্ট স্থান অধিকার করে । যাজক 1হসেবে এই পরিবারের প্রসিদ্ধি 

ছিল এবং ইংরেজরা যখন ওলন্দাজদের কাছ থেকে বরা"গর নিয়ে নেয়, তখন 
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এই পরিবার ইংরেজদের ববানগর-প্রশাসনে সহায়তা কবেছিল। শশিপদর 

পিতা হিলেন উল্লিথিত শ্রীচৈতন্য-আশীর্বাদ ধন্য আদি পুঁকষের ভাগ্নে রামরাম 
বন্দ্যোপাধ্যাযেব প্রপৌত্র । (এই বংশে একট বংশ লতিকা পবিশিষ্টে দ্রঈব্য )। 

ইংরেজী শিক্ষাৰ স্থচনাকাল থেকেই এই পরিবার ওই শিক্ষা আলোণকত হতে 

শুক করেন। ১৮১৭ শ্রী ইংরেজবা চুঁচুডাব কাছে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে 

এবং ববানগর থেকে হুগলীব কিঞ্রিৎ দু"ত্ব থাকলেও শশিপদব পিতা বাজকুমার 

বন্দ্যোপাব্যায়- এব পরিবার এ বিদ্যালখেই শিক্ষা গ্রহণ কবে। 

মাত্র চাঁব বছর বযসে শশিপদ পিতৃহাবা হন । তৎকালীন হিন্দু যৌথ পরিবারে 

তাই শশিশদর বাল্যকাল যখেষ্ট স্নেহ ও যত্বে লালিত হযনি। কাকা ও কাকীমার 

প্রযত্বে *শ্িপদব বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। সৌভাগাক্রমে, ভাব মায়ের 

প্রভাব শশিপদব অন্যান্য অভাব পুরণে সহায়তা করে। তার মা বলতেন, 

“আমার সন্তানরাই আমার ধর্জ। যথা নিষমে তাদেব লালন করাই আমার 

কাছে ঈশ্বর সেবার তুলা ।” তিনি নিজে অশিক্ষিত হলেও সন্তানদের শিক্ষার 

ব্যাপারে সজাগ ছিলেন এব* সমকালীন প্রথা অনুযাষধী শশিপদর বাল্য শিক্ষার 

স্থচন। হয় কুলগুরুর কাছে। ন'বছর বযসে উপনয়নের পর শশিপদকে ইংরেজী 
স্থলে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি ম্যাটিহূলেশন পর্যন্ত পড়াব পব ভ্রন্বাস্থ্যের 

'জন্য আর বেশী উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে অসমর্থ হ'ন। পরবর্তীকালে তার 

সমন্ত শিক্ষার্জনই শশিপদব নিজম্ব শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফসল। হিন্দু যৌথ 
পরিবারেক তৃতীয় সন্তান হিসেবে পবিবার ব্যবস্থায় শশিপদর কোনে ভূমিকাই 
ছিল না । এই অব্দমিত অস্তিত্ব সত্বেও, এই ফৌখপরিবাবের প্রতিবেশেই 

শশিপদ যৌবনকালে এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ববান পুরুষ হযে উঠেছিলেন, চারিত্রিক 
দার্টয ও অধাবসায়ের সুবাদে । কুড়ি বছর বযসে তিনি তেরবছৰ বয়স্কা একটি 

কুলীন ব্রাহ্মণ বালিকাকে বিবাহ করেন। এখানে স্মবণীয় ষে তৎকালে কুলীন 

ব্রাহ্মণ পরিবাবে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল কিন্তু শশিপদ বাল্য বিবাহে সম্মত 

হন নি। হিন্দু সমাজে বিবাহশ্প্রথা সংস্কারের মধ্য দিয়েই তার সমাজ সংস্কারক 
জীবনের স্থচন। হয়েছিল, বল যায়। উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে তখন বিবাহে 

উপটৌকন গ্রহণ করার প্রথাঁও বর্তমান ছিল। শশিপদর পরিবারও ব্যতিক্রম 

ছিল ন! এক্ষেত্রে, কিন্ত, এই ব্যবস্থার নুযোগ গ্রহণের সর্ধপ্রকার নুবিধা থাক 
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সত্বেও শশিপদ তার পত্বীর পরিবারের কাছ থেকে উপৌকন নিতে অস্বীকার 
করেন। ১৮৬১ খ্রী, তার বিয়ের এক বছরের মধ্যেই শশিপদ তার পত্বীকে 

শিক্ষাদান করতে শুরু করেন। ভ্ত্রী-শিক্ষা প্রনয়ণে তার এই উদ্যোগ যৌখ- 
পরিবারে যথেষ্ট বিক্ষোভের কারণ হয়েছিল । কিন্তু ক্রমে পরিবারের অন্ান্ত 

সকল মহিলাদেরই এই উদ্যোগ উৎসাহিত করে এবং গৃহে বিছ্ালয় স্থাপন 

ক'রে শশিপদ এই বাধ1 অতিক্রম করেন । ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ এই দশ বছর 

শশিপদর জীবনে ম্মরণীয় হয়ে ওঠে । তীর বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন, ব্রাঙ্গ 

সমাজে যোগদান, স্ত্রী-শিক্ষার জন্য উৎসাহ গ্রভৃতি স্থানীয় প্রথান্থুরাগী, রক্ষণশীল 

ব্যক্তিত্বের কাছে উতৎকট বিপ্লব বলে মনে হয় এবং একটা সময়ে তিনি সমাজ- 

বহিষ্কতও হন। সমগ্র জীবনব্যাপী যে মান্যটি সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও 

শ্রমজীবী স্বার্থ সংরক্ষণে নিবেদিত ছিলেন, সেই শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তি 

জীবনের আশ,-আকাঙ্ষা কখনই পূর্ণ হয়নি। বরং বল। ভাল ব্যক্তি জীবনের 
উচ্চাকাজ্ষাকে তিনি হেলায় ত্যাগ করেছিলেন । সরকারী চাকরির উচ্চপদে 

আসীন হওয়ার সুযোগ তার এসেছিল। কাশীপুরে একটি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে 

তিনি জীবন শুরু করেন। পরে, আযকাডণ্ট)ণ্ট জেনারেল-এর অফিসে 

ট্রেজারি বিভাগে চাকরি নেন। চব্বিশ পরগনার জেলা-শাসকের অফিসে 

বড়বাবুর চাকরি নেন ম্যাজিষ্ট্রেট এ. শ্মিখের অন্থরোধে এবং ১৮৭৪ শ্রী তিনি 
বরানগরের সাব রেজিষ্টার হয়েছিলেন। ত্দাশীন্তন বাংলার গ্ণর স্যার 

জর্জ ক্যাম্পবেল তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মনোনীত করতে চেয়েছিলেন 
কিন্ত সেবাকর্ম ব্যাহত হতে পারে এই ভেবে শশিপদ এ সম্মানীয় পদ 

গ্রহণ করত্তে অস্বীকার করেন। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে থেকেই 

তিনি একদ। স্থুপারইনটেনডেণ্ট অব. পোস্ট অফিসেস্নএর পদে কিছুদ্দিন চাকরি 

করেন। এই কাজের জন্য তিনি ভারতীয় ডাকঘর কর্তৃপক্ষের উর্ধতন 
কর্মচারীদের বিশেষ প্রশংসা লাভও করেছিলেন । সরকারী কাজে আসলে 

তার মন ছিল না, ১৮৮১ শ্রী তাই তিনি এই পদেও ইস্তফা দেন। ১৯২৫ খ্ী 

পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি সর্বসময়ের জন্য সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। 
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শশিপ? ও বয়ানগরের মমকালীন প্রতিবেশ 

আমবা জেনেছি যে ১৮৫৭ থ্রী বোশিও জুট কোম্পানি ববানগবে বা*লাদেশেব 

প্রথম জুটমিলগুলির অন্যতম বরানগর জুট ফ্যাক্টবি গ'ডে তোলে । বরানগরে 

সামাজিক শ্রেণীবিন্তাসেব ন্ষেত্রে ইতিপু্বহ একটি শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজ 

গণডে উঠেছিল । জুট মিল স্থাপনাব পবেই এহ তৃপ্ত সমাজব্যবস্থাব মধ্যে একট! 

স্বাভাবিক অস্থিবতা দেখা দিল | প্রায় চাবহাজাব শ্রঠিক নিয়োগ করে এই 

জুট মিলের স্থচন1 হয়। শশিপদ যখন যুবক হলেন তখন বরানগরের সামাজিক 

গ্ররতিবেশ ছুটি বিচ্ছিন্ন ধারার প্রবাহিত হচ্ছে । ভদ্রলোক ও শিক্ষিত সমাজেব 

মধ্যে একদল “প্রোগ্রেসিভ? বা প্রগতিকাধী ও জন্যদল “অরোডক্স” বা প্রথাবাদী 

হিসেবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল । শশিপদ্দেব ব্রাঙ্ণ পবিবাব ইংবেজী শিক্ষা 

প্রবণতার দিকে ঝুঁকেছিল । তাছাডা, এই পবিবাঝটি ইংবেজদেব প্রশাসনের 

সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত কবেছিল। শশিপদব পিতা রাশুকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায 

স্থানীয় একটি ইংবেজী বিগ্যালযের গ্ত্িষ্ঠাতা ছিলেন। শশিপদ তাই তেমনই 

একটি ব'শোদ্ভূত ছিলেন, যে-বংশ সমকালীন গ্ুগতিবাদ্েব শরিক ছিলো। এবং 

তাঁর যখন বয়স আঠারো, তিশি আবিষ্কাব করেন ঘে সমাজের প্রাগ্রঘব অংশের 

শরিক ভিসেবে তাৰ পরিবাবেব সকলেই মদ্যপান কবেন। 

সে-সময়ে স্থানীয় ভদ্রলোক সমাজের মূল প্রতিপাছ্য ছিল ববানগবে জুট মিল 

গঠন । পুরনোপস্থীবা এই জুট মিল প্রতিষ্ঠাব ঘোবতব বিবোধিতা করলেন 

কেনন! শ্রমিকদের বিশৃঙ্থলা ও কোলোবাবুদের ( জুট মিলে যে সব বাবুবা কাজ 
করতেন তাঁদের কোলোবাবু বল? হ'ত) উৎপাত সামাজিক শৃঙ্খলার ওপর 

বিকৃত প্রভাব ফেলতে পারে। শশিপদর মত কিছু প্রগতিবাদী ইংরেজী 
শিক্ষিত মানুষ অবশ্ঠ জুট মিল প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কেননা তাবা 

মুখ্যত এই মিল-এ স্থানীয় বেকার তা ঠীদের পুনর্বাসনের কথাই ভেবেছিলেন 

€ বঙ্গাব্দ ১২৮৬ জৈষ্ঠ্য সংখ্যার “ভারত শ্রমজী বী?-তে বল! হয়েছে যে ইংরেজর। 
এদেশের তাতের ব্যবসা বিধ্ংস করেছে । বরানগরের জুট মিল-এ পাঁচ-ছ, 

হাজার কর্মচারীর মধ্যে অধিকাংশই তাতী ও যুগী সম্প্রদায়তুক্ত )। কিন্তু 

সকলেই যে শশিপদর দৃষ্টিভঙ্গীতে মিল প্রতিষ্ঠাকে শ্বাগত জানিয়েছিলেন তা 



৪৮ বরানগর ইতিছান ও সমীক্ষা 

নয়। কিশোবী মোহন গাঙ্গুলী বা রাজকুমার মুখাজার মত স্থানীয় জমিদাররা 

তাদের স্বার্থের উদ্ধে যেতে পারেননি । মিল কর্মচারীর তাদের জমিতে বসবাস 

করবে এবং আরো বেশী খাজন] পাওয়! যাবে, এই হ্থার্থাম্বে তাঁদের মধ্যে 

ক্রিয়াশীল ছিল । আবাব অন্য একজন, প্রানকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মিল কর্তৃপক্ষের 

চরম শত্রু হয়ে উঠলেন কেননা তার জমিতে মিল-মালিকরা বাড়ি তুলবেন । 

এমনই অদ্ভুত সব স্বার্থপর ও নিঃন্বার্থ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বরানগরেব সামাজিক 

প্রতিবেশ ছ্বিবান্বিত হয়েছিল এবং শশিপদও সেই ব্যবস্থার অন্যতম ফসল 

হয়েছিলেন । 

ব্যকিগত ও সামাঞ্জিক বিবেক এবং শশিপদ 

উনিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলাদেশের বৃহত্তব ক্ষেত্রে এবং বিশেষত 

ব্রাহ্ম যুবাদের মধ্যে “সামাজিক বিবেক'এর উপলন্ধি ঘটেছিল । কেশবচন্দ্ 

সেন প্রমুখ চরমপন্থী ব্রা্ষব! এই সময়ে তাদের ব্যক্তিগত পাপবোধকে সমাজের 

বৃহত্তর ভূমিতে এনে স্থাপন ক'রে আস্তরিকভাবে “সামাজিক অপরাধ” নির্মল 

করতে চেয়েছিলেন এবং 'ব্)ক্তিগত পাপে পতিত আত্মাদের* মুক্তিদান করতে 

সচেষ্ট হয়েছিলেন । সে-সময়ে অধিকাংশ সংস্কারক ব্রাঙ্মবৃন্দ এই ধবনের 

পাপবোধের দ্বারা তাড়িত হয়েই ব্রাহ্ম আন্দোলনে এবং সমাজ সংস্কারমূলক কাজে 

আত্মসিয়োগ করেছিলেন । ১৮* শ্রী কেশব তেনকে যখন অভদ্র আচরণের 

জন্য পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার কবা হয়, তখনই তিনি ব্রহ্মসাধনার প্রতি 

আসক্ত হন। এঞ্জিনিযারিং কলেজে পড়াব সময় কোনে! একটি সার্ভে জাতীয় 

কাজে অসছুপায় অবলম্বন ক'রে কৃষ্ণকুমার মিত্র মানসিক সংঘাতে সাংঘাতিক 

কষ্ট পেলেন। তাঁর জীবনে ছিল এটাই সন্ধিক্ষণ এবং অন্থতাপে তিনি সার্ভে 

ম্যাপ ছি'ড়ে ফেলে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছেড়ে দিলেন । শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 

এমনই এক মানসিক সংঘাতেব মুখোমুখি হলেন যখন উনিশ বছর বয়সে তিনি 

মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিন্টি ঘটনা তাঁর জীবনের 

গতিপথ পাণ্টে দ্িল। ১৮৫৯ গ্রী শশিপদ্দ ভীষন অন্স্থ হয়ে পড়লেন, 

অব্যবহিত পরেই তার মা ও ভাইয়ের মৃত্যু হ'ল। সত্তরের দশকে অন্ত এক 
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শশিপদ সমর্থক ব্রান্ধকেও দেখা যায় ব্যক্তিগত যগ্ত্রনীয়, পাপবোধে কষ্ট পাচ্ছেন 

ও উদ্ধারের জন্য আকুল প্রার্থনা কবছেন-_তিনি সীতানাথ তত্বভৃষণ। 

উল্লিবিত ঘটনাগু?ল থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয় যে এদের প্রত্যেকের 

পাপবোধ সমপ্রকৃতির ছিল ৷ কেননা তারা তো ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন পারিবারিক 

ও সামাজিক পটভূম্সির সন্তান। অথবা এমন কথ। ভাববাঁরও অবকাশ নেই ষে 
এরা সকলেই, তাদের শৈশব ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে যে সমস্যার স্বাভাবিক উত্তৰ 

হয়, তারই সমাধান খুঁজেছিলেন ব্রাঙ্থ আন্দোলনের মধ্যে । আসলে, এখানে 

একটি বিশেষ ব্যক্তিক ও সামাজিক সমস্তার মুল অনুসন্ধান করাই সমাজ-সংস্কীর- 

আন্দোলনের এতিহাসিকের কর্তব্য । এটা ঠিক, যে, কেশব সেনের আমলে 

ব্রাহ্মদমাজের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত পাপবোধ সকলকে আবিষ্ট করেছিল এবং 

১৮৬০-১৮৭* সময়কালের সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেও এই ব্যক্তিগত পাপ 

মোচনের পথ খোজারও একটা প্রচেষ্টা ছিল। বৃহত্তব অর্থে যাকে সামাঞ্জিক 

সচেতনতা বলা হয়, সমকালীন ব্রা্মদের মধো তা কখনও জাগরুক হয়নি যেমনটি 

হয়েছিল সমসময়ের বোগ্বাইতে যেখানে বর্ণ বা নাগরিক সংস্কারের মত নৈর্বক্ত্যিক 

সমস্যাগুলিই সমাজ সংস্কারকদের কর্মস্থচীতে প্রাধান্য পেয়েছিল । এই ব্যক্তিগত 

পাপবোধ এবং সমাজ সংস্কারের মধ্যে একটা সম্পর্ক খুজে পাওয়া যায় যখন 

দেখি 'অন্ুতাপ” এই দুইয়ের মধ্যস্থতা করে। কিন্তু যে সামারঞ্জিক অবস্থা এই 

পাঁপবোধকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে, তার বিশদ পরিচয় আবশ্যক | 

যে বহুবিধ সংস্কারমূলক কর্মস্থচী এই সময়ে নেওয়? হয়েছিল, তা ছিল ব্যাপক 

এবং বিস্তুত। টেম্পারেন্স, স্ত্রী-শিক্ষা শ্রমজীবীদের জন্ত নৈশ বিদ্যালয়, বিধবা 

বিবাহ গ্রভৃতি ছিল কর্মস্থ্চীর অগ্রাধিকার । এই সংস্কার-স্পৃহা পনেরো বছর 

( ১৮৬০-৭৫ )স্থায়ী হয়েছিল । শুরু হয়েছিল যখন কেশব সেনের নেতৃত্বে 

সঙ্গৎ সভার সন্যর! সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাদের সকল প্রত্যয়কে কার্ধে পরিণত 

করতে হবে এবং শেষ হ'ল যখন কেশব জেন প্রচার করলেন কঠোর তপশ্ধা । 

১৮৭৫-এই কেশব সেন প্রারামকুষ্খদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেন এবং এসময় 

থেকেই শিবনাথ শাস্ত্রী গ্রমুখ নবীনতর ব্রাহ্মদের অঙ্গে কেশব সেনের হন্্ শুরু হয়। 

মধ্যবর্তীকালীন সময়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে রয়েছে, আস্তঃবর্ণ বিবাহ 

( ১৮৬০৬৪ ), প্রতিনিধি সভাকে কেন্দ্র ক'রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব সেন 

$ 



৪ বরানগর ইতিহাস ও স্ষীক্ষা 

গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত ( ১৮৬৪ ), ১৮৬৩ থেকে টেম্পারেন্দ আন্দোলন এবং দাল, 

পার্কার, নিউম)ান এবং কোব-এই কয়েকজন গ্রীস্টধর্জ প্রচারকদের প্রভাবে 

নবীনতর ব্রাঙ্মগোষ্ঠীর গ্রীস্টধর্মের গ্রতি অনুরক্তি। ১৮৬৬ শ্রী ১১ই নভেম্বর 

ব্রাহ্মদমাজের বি৬াঁজ্ন হয়। বিলেতের সমাঁঅসেবিক শ্রীমতী মেরী কার্পেন্টার 

এদদেশে আসেন ১৮৬৬ খ্রী এবং কলিকাতায় প্রথম ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপিত 

স্থাপিত হয় ১৮ ০শ্রী। সংস্কার আন্দোলন সার্থকতাৰ শিখরে ওঠে ১৮৭* শ্রী, 

যখন কেশব সেন মহাশয় হ্লেত যান এবং সেখানে ন্াশনাল ইয়ান 

আযঁসোসিয়েশন গঠন করেন । সেই বছবেই কলিকাতায় ইগ্ডিয়ান বিফর্ম 

আসোসিযেশন গঠিত হয় ২৯শে ক্টোবর । দ্বিতযোক্ত সংস্থাটির ছত্ছাঞ্গায় 

স্থল জমাচার শামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৬ই নভেম্বর, ১৮৭০ গ্্ী 

শ্রমজীবীদের জন্য এবং ২৮শে নভেম্বব একটি শ্রমজীবী সংগঠন স্থাপিত হয় । 

সংস্কার আন্দোলনে ভাটা পড়ে যখন ১৮৭২ খ্রী কেশব-বিরোধী গোষঠী “স্মদশরখ। 

৪ই একই নামের একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু কবে। 

আমাদের আলোচ্য শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টতই কেশব সেন পরিচালিত 

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের অন্তভূক্তি ছিলেন এবং বরান্গরে তার নিজন্ব সমাজ 

সংঙ্কার আন্দোলনেব কর্মস্থচী বিস্তৃত বঙ্গদেশে .৮৬০-৭৫ এই পনেরো। বছরের 

ব্যাপক সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ক্ষুদ্র সংস্করণ ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। 

তার প্রথম স্ত্রীকে শিক্ষাদান (১৮৬২), স্থানীয় টেম্পারেন্স আন্দোলনে নেতৃত্ব 
দান (১৮৬৪ ), বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন (এই বালিকা বিছ্যালয়ুই আজকের 

রাজকুমারী বালিকা বিদ্যালয় ), বালকদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনা, শ্রমজীবীদের 

জন্য নৈশ বিদ্যালয়, শ্রমজীবী সংগঠন, ভারত অরমজীবী ও বরাহনগর সমাচার 

নামক দুটি পত্রিকার প্রকাশনা প্রভৃতি সমাজসংস্কারমূলক কর্মস্থচী শশিপদ 

বরানগরে গ্রহণ করেছিলেন । তবে, বরানগরের কাছে তার শঙ্গীকার এবং 

একই সঙ্গে কলিকাতার বৃহত্তর জগতে উত্তীর্ণ হবার আকাঙ্খা, শশিপদকে এক 
সংঘাতের মুখোমুখি করেছিল। সংস্কারমনা শশিপদ বরানগরে সংখ্যাল ধিষ্ঠের 

দলে ছিলেন, ফলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরনোপন্থীদের সঙ্গে তাকে গামই সমঝোতায় 

আমতে হ'ত। এবং হয়তো সে কারণেই তার বনু সিচ্ছান্ত কলিকাতা ব্রাঙ্মসমাজ 

মেনে নিতে পারে নি। 



ইতিহান ৫১ 

মেরী কার্পেন্টার, শশিপদ ও শ্রমিকমঙ্গল 

সমাজ সংস্কারক শশিপদর জন্ম হয় বরানগরে টেম্পারেন্স আন্দোলনের স্থচন! 

থেকে (১৮৬৪ )। এই সময়েই শশিপদব জীবনের মোড ঘুরে যায় কেনন! 
এই সময় থেকেই ভবিষ্যতের শ্রমিক-সংস্কারক শশিপদ কলিকাতার সমাজ সংস্কাব 

আন্দোলনের নেতৃবুন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন। রেভারেও 

সি, এইচ, দাল, রেভারেও্ড জে পাইন, পিয়ারিচরণ সরকার এবং কেশবচন্ছ্র সেন 
_এরাই তখন নেতৃবৃন্দের অন্ততম ছিলেন । শিবনাথ শাস্ত্রী তীব ব্রাহ্মসমাজের 

ইতিহাস গ্রন্থে বলছেন ষে বরানগর টেম্পারেন্দ সোসাইটিই বস্থত বরানগরে 

ব্রাহ্গঘমাজ আন্দোলনের স্থচনা কবে । ১৮৬৫ শ্রী ২৩শে জুলাই সিছুরিফাপট্রির 

গোপাল মল্িকেব বাড়িতে কেশব সেনেব বক্তৃতা '50788519 00: 7২৩11810903 

ঘ006196910061106 ৪00 1১70951655 17) (108 73191)0)09 99108) শুনেই শশিপদ 

ব্রাহ্মবর্মে আসক্ত হ'ন ও দীক্ষা নেন। তিনি তার পবিএ পৈতা ত্যাগ করেন 

ও বরানগবে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠঠ কবেন। (এখানে স্মরণী যে শিবনাথ শাস্ত্রী 

মহাশয়েব এই সিদ্বান্তের সতাতা বিতর্কের উদ্ধে সয় কারণ শশিপদব অন্যতম 

যোগ্য জীবনীকার কুলদাপ্রসাদ মলিক মহাশয় তাঁর “নবধুগের সাধনা” গ্রন্থে 

স্পষ্টতই বলেছেন যে শশিপদর সঙ্গে ব্রাহ্মদমাজের সম্পর্ক কোনদিনই ভাল ছিল 

না এবং জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত তিনি নিজেকে “হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন। 
বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়েও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ) 

শশিপদ শ্রমিক সংস্কারের কাজে আগ্রহী হলেন মিস্‌ মেরী কার্পেন্টারের 

সান্নিধ্যে এসে । এই বিদেশিনী মহিল। তার স্বদেশ ব্রিস্টলে বহু জনহিতকর 

ংস্থার স্থাপয়িতা এবং ইনি ভারতবর্ষকে ভালবাসতে শুরু করেন রামমোহন রাস 

ও কেশব সেনের সংস্পর্শে এসে । রামমোহন মেরী কার্পেন্টারে সঙ্গে ব্রিস্টল- 

এর রেড লজ হাউস-এ দীর্ঘদিন ছিলেন । উল্লেখ্য যে, এই বাড়িতেই ১৮৩৩ গ্রী 

রামমোহন দেহত্যাগ কবেন এবং এখানেই মেরী কার্পেন্টারের সঙ্গে বু ভারতীয় 

মনীষী ও নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ হয়। ১৮৬৬ শ্রী মেরী কার্পেন্টার ষখন তৃতী্ব 
বারের অন্ত ভারত সফরে আসেন তখন কলিকাতাম্ন বহু সভা সমিতিতে তাঁকে 

অভ্যর্থনা জানানো হয়। এমনই একটি সভায় এই ভারত-প্রেমিকা শশিপদর 
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ব্যক্তিত্বে আকুষ্ট হ'ন এবং বরানগরে আসার জন্য শশিপদ দম্পতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ 

করেশ। মেরী কার্পেন্টার ববানগবে শশিপদ-প্রত্ষ্ঠিত বালিকা! বিদ্যালয় 

পরিদর্শন করতে এসেছিলেন ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৬৬ খ্রী। এতদিন পর্যন্ত শশিপদর 

সংস্কার আন্দোলন নিবদ্ধ ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে । 

মেরী কাপেন্টারের বরানগর সফরের অব্যধহিত আগে অবশ্য শশিপদ স্থানীয় 

জুট মিল শ্রমিকদের নিয়ে একটি সান্ধ্য বিদ্যালয় গঠন করেন এবং এখানে তিনি 

ও তার ভাই কেদারনাথ শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদান করতে শুরু করেন। কিন্তু 

সেই বিগ্যালয়ে সবাই শ্রমিক ছিল কিন! সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কেননা ১৮৬৭ 
শ্রী যখন শশিপদর আমন্ত্রণে মেরী কার্পেন্টার ব্রানগরের একটি সভায় যোগদান 

করেন এবং সমবেত জনগণকে শ্রমজীবী বলে সম্ভাষণ করেন তখন অনেকেই 
অসন্তুষ্ট হ'ন €মেবী কাপেন্টাব “70৮11170819 0176006থ 9০06 01 100$ 

(01091)60 20012105 705 20019551116 11161) 85 (11056 ৮/1)09 ৮7০16 
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মেরী কার্পেন্টারের এই শ্রমিকপ্রেমী ভাবধাবাম্ব উদ্বদ্ধ হয়েই শশিপদর মূল 
সংস্কারক জীবন সুরু হয়। ১৮৬৯-১৯৮৭৪ এই পাঁচবছর সময়কালে শশিপদ 

দ্রুত নিজেকে নিয়োজিত কবেন ব্ধাবিস্তূত সমাজ সেবায়। বরানগরে 

প্রথম নৈশ বিদ্যালয স্থাপিত হয় ১৪ই জুন ১৮৬৯ শ্রী যেখানে জুটমিল 
শ্রমিকেরা তাদেব সান্ধ্যকালীন ভোজনের পব ছুঘণ্টার জন্য নিয়মিত আসতে সুর 

করে। ১৮৭১ স্ত্রী অনুরূপ নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কুঠিঘাটে, আভিয়াদহে 
কামারপাভাম্ম (এখানে উল্লেখ্য যে শ্রীরামপুবে জুটমিল এলাকা বডাই-তে 

শশিপদ শ্রমিকদের অন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা করেন। ১৮৭০থ্বী 

২*শে আগষ্ট শশিপদ গঠন করেন "শ্রমজীবী সংঘ" ব। ৬/০1108 16103 

€০1১) এই সংঘের সাস্যপদ প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত ছিল মদ্যপান থেকে সম্পূর্ণ 

বিরত থাকা। জনৈক ই'বেজ টেম্পারেন্দ আন্দোলনকারী ডর্রিউ. এস. কেইন- 

এর মতে, বরানগরের পুরনো টেম্পারেন্স সোসাইটিই বূপ পরিবর্তন করে শ্রমজীবী 
সংঘ হিসেৰে পরিচিত হয়। শশিপদ এই সংঘের কাছে আদর্শ হ্বরূপ 
নিজে হুক খাওয়া থেকে বিরত হয়েছিলেন । এই সংঘের সভা বিভিন্ন 

সেদশ্দের গৃহে অনুষ্ঠিত হ'ত যেখানে কলিকাতার তদানীষ্ঞন সংস্কার ₹রা, হ্বারকা- 
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নাথ গাঙ্গুলী. কষ্ণকুমার মিত্র কালীশঙ্কর শুকুল প্রমুখ শরিয়মিত আনলতেন এবং 

নৈতিক ও বাস্তব চরিত্র বিষয়ে বক্তৃতা দ্িতেন। শিবনাব শাস্ত্রী তার ব্রাহ্ম 

সমাজের ইতিহা'ন-এ বলেছেন যে এই সংঘ বরানগরবাসীর ব্রাক্ষধর্মে দীক্ষিত 

হওয়ার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। ন্বল্লকালের জন্য তা হলেও 

দীর্ঘদিনের জন্য হয়নি কেননা ১৮৭৩ শ্রী শশিপদ সাধারণ ধর্ম সভা গঠন করেন 

এবং সেখানে ধর্মাস্ত করণের চেয়ে জর্বধর্মসহুনশীলতার নীতিই প্রাধান্য পায়। 

এই সময়েই শশিপদ বরানগরে আনা ব্যাক্ক স্থাপন করেন ইংলগ্ডের পেনি 

ব্যাঙ্কের ধাচে। ভারতে সর্বপ্রথম এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 

সঞ্চয়-দর্শন প্রচাব কর1। মাঘ, ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ভাবত শ্রমজীবী পত্রিকা 

“পয়স' ধনভাগার" শাক একটি ছোট মিবন্ধের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধত হ'ল 

বিলাতে পেনি ব্যাঙ্ক নামে গরিব লোকের উপকারের জন্য একপ্রকার 

ব্যান্ক আছে । যাহার! দিন আনে দিন খায় তাহারা যে পয়সা জমাইবে 

এবং টাকার মানুষ হইবে ইহা আমাদের দেশে কেহ কখনও ভাবে না। 

বিলাতের দয়ালু লোকের গরিবদের টাকা বেশী করিয়। দিবার জন্য নান? 

শহরে ব্যাঙ্ক স্থথপন করিয়াছেন । মাঞ্ষ হাজার গরিব হউক ৩৪ পয়স। 

অক্লেশে খরচবাদে বাচাইতে পারে । বিলাতের গরিবেরা এই পয়স। 

ব্যান্কে জমা করিয়। রাখে এবং এইবূপে মাস ২ কিছু ২ প্ুয়সা জমিতে 

জমিতে অবশেষে একটি টাকা হয় এবং এই টাকার সুর্দ হইতে থাকে। 
কতক দিন সদ না নিলে অবশেষে স্বদে আসলে অনেক টাকা হয়। 

এই ৩ ৪ পয়সা হাতে থাকিলে নিশ্চয়ই কোন না! কোন কাজে খরচ- 

হইয়া ধাইত। কিন্তু জম1 করিয়া রাঁখিবার একটি স্থান থাকাতে, 

তাহাদের পয়সা! খরচ না হইয়। ক্রমে স্র্দে আসলে পয়সা টাকা হয়, 

একটাক! একশ টাকা হয়, একশ টাক। হাজার টাকা হয়। অনেক 

গরিব এইরূপে অনেক টাক! সঞ্চয় করে অথচ কিছুই তাহাদের গায়ে 

লাগে না। ৩1৪ পয়সা জমাইতে জমাইতে যে হাজার টাক? 

হইতে পারে আমাদের দেশে অনেক লোকেই তাহা জানেন না। 

যদি জানিতেন তবে অনেক গরিব লোক ন্ুখের মুখ দেখিতে পাইত & 
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এই আন: ব্যাঞ্চ ছাড়াও শশিপদ তদানীন্তন সরকার বাহাহুরকে চব্বিশ পরগনা 

জেলার একট সেভিংস ব্যাঞ্ খোলার অন্য চাপস্থ্ট করেন এবং সম্ভবত ববানগরে 

একট্ট সেভিংস ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭১ শ্রী। ভারত শ্রমজীবী এবং 

বরাহনগর সমাচার পত্রিকাঁহটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে শশপদ মূলত কেশব সেনের 
স্তনভ সনাচ'র'-এর দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিলেন | 

এখন আমরা নিঃসন্দেচ হতে পারি যে শ্রমিক শ্রেণী সম্পকিত সচেতনতা, 

আমাদের অলোচ্য সময়কালে, এ দেশের নিজন্ব ভাবধারার গড়ে ওঠেনি । এই 

আমিকঙ্গনবোধ মেরী কার্পেন্টারের সহায়তায় ইউরোপ থেকে আমদানি কর 

হয়েছিল । মেরী কার্পেনটার ১৮৬৬ শ্বী বরানগরে এসে উপলব্ধি করেন ষে 

এখানকার চার হাজার জুট মিল শ্রমিক তাদের নিষ্মমিত ভাল পরিমাণের মজুরি 

হাতে পেয়ে বিপথে চালিত হতে পারে যদি তাদের যথাযোগ্য সামাজিক 

প্রগতির পথ যধাসময়ে দেখানো না হয় । এবং সেই থেকেই শশিপদ ও মেরী 

কার্পেটারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুচনা হয় । শশিপদ এত বেশী এই মহিলার 

ওপর নিঞরশীল হযে পড়েন যে পরবর্তাঁকালে তিনি স্থখে দুঃখে এই বিদেশিশীর 

উপদেশ প্রার্থনা করতেন এবং নিম্থমিত তার কার্ধাবলীর প্রতিবেদন পাঠাতেন | 

কলিকাতা ও শহরাঞ্চলে এবং বোঘ্াই শহরেও মেরী কার্পেন্টারের প্রভাব 

বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল সে-সময়ে। বস্তত তাঁর উদ্যোগে গঠিত ন্যাশনাল ইগ্ডিয়ান 

আপোসিয়েশনই কেশব সেন গঠিত ইগ্ডিগ্ান রিফর্ম আসোসিয়েশনকে অর্থ 

এবং উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছিল । শশিপদর কর্মকাণ্ডের কথ৷। কলিকাতা 

শহরে ব্যাপ্ত হয়ে গেল কেশব সেন যখন বিলেত থেকে ফিরলেন এবং উভয়েই 

বিদেশিনী এই মহিলার প্রভাবে স'স্কারমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত 
করলেন | শশিসদও ইণ্ডিয়ান রিফর্ম আপোসিয়েশনের সদন ছিলেন। 

বন্মানগরে শশিপদর পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ 

বেশ কিছু সংখ্যক ইউরোগীগ্র সরকারি এবং বেসরকারি ব্যক্তির সঙ্গে 

যোগাফোগ শশিপদর সমাজ সংস্কারক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল | স্থানীয় 
প্রশাসনে তার সক্রিয় অংশ গ্রহণ (শশিপদ বরানগর পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রথম 
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নির্বাচিত কমিশনারদের অন্ততম ছিলেন) এবং ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের 

সুবাদে শশিপদদ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্তার জন বাড ফিয়ার-এর 

এর মত কিছু গণ্যমান্য ইংরেজের সংস্পর্শে এসেছিলেন । ফিয়ার সাহেব মনে 

করতেন যে ভারতের মুখ্য সমশ্তা হ'ল সভ্যতার সমস্তটা। শশিপদ এবং কেশব 

সেনের নৈশ বিছ্ভালফকে কিম়ার সাহেব একদ] দ্দি ক্যালকাটা! রিতিউ-তে তার 

একটি নিবন্ধে প্রশংসা করেছিলেন কাবণ তার প্রত্যাশা ছিল যে এই ধরনের 

প্রতিষ্ঠান থেকেই এদেশে সভ্যতার আলে। ছড়িয়ে পড়বে । এন্সেত্রে উল্লেখ্য 

যে কেশব সেন ও শশিপদ-র বিলেত যাত্রার অন্যতম কারণ ছিল ওদেশের 

প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষ'ধার। সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও এদেশে তা গ্রযোজ্য কিনা 

বিচার করা। শশিপদ তাঁর বিলেত যাত্রার প্রাকৃকালে মেরী কার্পেন্টারকে 
লিখছেন *৬/০ (তিনি এবং তার পত্রী) ৪০ (০ 56০ 1210951151) 116 8100 

70917690059 9961115 17217981151) 10151110010105, 50 0180 ৮9 17785 708 8015 

(০ 0০9 50106 ০০৫ (০9 ()৩ ৮/0110105 018555. ই'রেজরাই যে এদেশকে 

সভ্য করতে পারে এই ধারণা সুম্পষ্ট হয় মেরী কারপ্পেন্টার যখন কেশব সেনকে 

লেখেন “[ 691 5015 01780 500 218 1119 00105010105 0192 ] 1০96 [10019 

85 ৪ 770011091 0069 1161 01)110.” 

সম্ভবত এমনই একটি ভাবধারায় উদ্দীপিত হয়ে বরানগরেও শশিপদকে 
ঘিরে বেশ কিছু ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গ তাকে সমাঁজসংস্কারকমূলক কাজে পৃষ্ঠ- 
পোষণ করেছেন এবং শশিপদও তাদের ওপর, সরকারি ও বেসরকারি সাহাষ্যের 

জন্য, বিভিন্ন সময়ে নির্ভরশীল হয়েছেন। ১৮৬৫গ্রী খন তিনি বালিক। 

বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন স্থানীয় এক আর্মেনিয়ান জুট ব্যবসায়ীর কাছে 

তিনি অর্থসাহাযা প্রার্থনা করেন এবং কিছু অর্থ টাদা বাবদ পান। লেফট]ানাপ্ট 

গবর্নর বিডনের কাছে শশিপদ সাহাধ্য প্রার্থনা করে চিঠি লিখলে লাটসাহেব 

তাকে ষোলো টাকা চাদ পাঠান বিদ্যালয়ের অন্ত । এই বিদ্যালয় গ্রতিষ্ঠার 

সময়েই শশিপদর সঙ্গে ফিয়ার সাহেবেরও আলাপ হয় এবং ফিয়ার সাহেব 
১৮৬৮ গ্রী এই বিদ্যালয়কে অর্থসাহাষ্য করেন। ডঃ ডেভিড ওয়'লডি নামক 

এক সালফিউরিক আযসিড প্রস্ততকারক শশিপদর অন্যতম সমর্থক ছিলেন। 

ওয়ালডি সাহেব বরানগরে সোশ্তাল ইমক্রভমেণ্ট সোসাইটির প্রেসিডেপ্ট হয়ে- 
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ছিলেন । এই »সাপাইটিতে চব্বিশ পরগনার আসিস্ট]ণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এ. এম. 

ব্রডলে, ফিয়াঁব সাহেব প্রমুখ বক্ত তা দ্রিতেন শশিপদর কাধাবলীব প্রশংসা! করে। 

জেলা শাসক ও তাব ডেপুটিরা এই ধবশের স্বদেশী উদ্যোগমূলক কাজে সব- 
সময়েই প্রেরণা দিতেন (সম্ভবত ওই “সভাতা'-র অনুষঙ্গে)। শশিপদ- 

সম্পাদিত “ভারত শ্রবজীবী" পত্রিকার গ্রচাব ছিল ১৫,০০* কপি। সে-সময়ে। 

এই বিপুল প্রচারেব জন্যও শশিপদ জেলা প্রশাসনেব সক্রিয় সাহাধ্য পেতেন, 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ডেভিড ওয়ালডি শশিপদ-প্রতিষ্ঠিত বরানগর 

ইনস্টিট্যুট-এরও কোষাধ)ক্ষ ছিলেন (এই বরানগব ইনস্টিট্যুট পরে শশিপদ 
ইন্িটাট নামে পরিচিত হয়। বরানগব মিউনিসিপ্যাল অফিসের পশ্চিমে এবং 
ইলেকদ্রি$ সাপ্লাই অধিসেব সক্মুখে যে রান্তাটি আঙ্গ ইনস্টিট্যুট লেন নামে 
পরিচিত তা ওই শশিপদ ইনস্টিট্যুট-এব নামানুসাবে। এই ইনস্িট্যুট-এর অর্থ 

সংগ্রহ কবা হয়েছিল মূলত উল্লিখিত বরানগরপ্রেমী ইউরোপীয় ভদ্রমহোদযনগণের 

কাছে। মেবী কাপেন্টার স্বয়ং দিয়েছিলেন ৫** টাঁকা, তার বন্ধুবর্গ ৫০* টাকা, 

ন্যাশনাল ইও্ডিয়ান আপদোদসিযেশন ২৫০ টাকা, ডেভিভ ওয়ালডি ৫ টাকা, 

এফ. এল. বিউফে্ট (ইনি কি চব্বিশ পরগনার জেল! জজ ছিলেন 1?) ১০৯ 

টাক" ক্য়ার সাহেব ১৫০ টাকা এবং শশিপদ নিজে ৫** টাকা সংগ্রহ 
কবেছিলেন। 

গধুমাত্র অর্থসাহায্যই যে শশিপদ পেয়েছিলেন তা নয় । তার ক্রিয়াঞলাপকে 

তিক ও আইনগত সমর্থন জানাতেও ইউবোপীয়রা এগিয়ে এসেছেন । শশিপদ 

যখন বিলেত গেলেন, স্থানীয় পুরনোপন্থী ব্যক্তিরা, কালাপানি পার হওয়ার 

অভিযোগে তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করার জন্য একটি সভা করেন। ওয্ালডি 

সাহেব সেই সভায় শশ্সিপদর সমর্থনে বিক্ষোভ জানিয়েছেন । স্থানীয় এক 
মগ্যব্যবসায়ী আদালতে শশিপদর বিরদ্ধে মামল। রুজু করলে ফিয়ার সাহেব 

শশিপদ্দর পক্ষে আদালতের মাশুল দিয়ে দেন। 

শশিপদর এই পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ আপাতদৃষ্টিতে কোনো সংগঠিত গোমতী ছিলেন 
ন1। কিন্ত সমকালীন সামাজিক কাজকর্মে এদের ব্যক্তিগত যোগাষোগ সকলকে 

একস্ত্রে বেধে দ্িয্সেছিল। মেরী কার্পেন্টারের সাহায্যে প্রত্ষিত বেঙ্গল 

সাশ্টাল সায়েন্স আসোসিয়েশনের প্রেসিডেপ্ট হয়েছিলেন ফিগার সাহেব। 
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এবা ছুজনেই ৬ই জানুয়ারি ১৮৭৮ শ্রী বরানগর ইনস্িট্যুট হল উদ্বোধনে 
এসেছিলেন । কেশব সেনের ইগ্ডিযান রিকর্ষ আসোসিয়েশন প্রস্তাবিত 

ইত্তাস্্রিয়াল স্কুন আযাণ্ড ওয়াফিংমেনস্‌ ইনস্িট্যুশন এর উদ্দে'ধনী অনুষ্ঠানেও 

২৮শে নভেম্বর ১৮৭১ শ্রী ফিযার সাহেব সভাপতিত্ব করেন। শশিপদব ঘনিষ্ঠতম 

পৃষ্ঠপোবক ছিলেন বোমিও জুট কোম্পানিব মালিক মি. উইলিযাঁম আলেকজাগাব 

ধার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে বরাশগর জুট মিল পবিচালিত হত। উইলিয়ামের 

পিতাভ আঁলেকজাগাব আখাব মেবী কার্পেন্টাবেব বিশেষ পরিচিত ছিলেন । 

ইংবেজদেব সমর্থন ও আন্ুবুল্যের ওপর নির্ভরশীলতা শশিপদ সমকালীন 
বা'লাদেশেব সমাজ-স"স্কাবকদেব কাছে অতান্ত প্রযোজনীয ও শ্বাভাবিক হয়ে 

উঠেছিল, কাবন, সংস্কাবকদের স্বদেশী সমাজ সংস্কবাবেব কাজে কগনই স্ুপ্রচুব 

সাহায্য নিযে এগিয়ে আসেনি । বামমোহন, বিদ্যাসীগব, কেশব সেন এবং 

আলোচ্য শশিপদ তাই, ইংরেজ-নিওরশীলতার ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন 
না। ৮ই নভেম্বব, ১৮৭০ শ্বী কেশব সেন মেরী কাপেন্টাবকে লিখছেন “০৮ 

1070%/ 00106091016 00 1001 211601916 11)696 11717755 200, ৮9 080 

701 [1)6160916 91920 76০10111275 210 ঢিট) [19017] ৮/1)101) 1008 

911651206 016 1)60855115 01 17)101116 (0161017 1)610. ড/০ 10905 0910210 

01) 1811512)0. আমরা আগেই জেনেছি বরানগর ইনস্িট্যুট-এর অর্থ এসেছিল 

শশিপদর ই'বেজ বন্ধুদেব কাছ থেকে । জানা যাব, এই উদ্যোগে তিনি স্থানীয় 

ও কলিকাতার বন্ধুবর্গের কাছে অর্থ সগ্রহের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন । এব 

আগে শ্রমজীবীদের জন্য টনশ বিগ্যালয় গঠনের ব্যাপাবে বরানগর সোশ্যাল 

ইমপ্রুভমেণ্ট সোস-ইটিতে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টাতেও তিনি অসমর্থ হ'ন। 

ত্বদেশের মানুষের কাছে সাহাষা না পেয়ে বিদেশীদের কাছে যাওয়ার এই ঘটনার 

আলোকে রামমোহন বিদ্যাসাগরেব মত শশিপদদকেও বভ নিঃসঙ্গ মনে হয়। 

জুটমিল মালিকদের সাহায্য ও শশিপদ 

শশিপদর শ্রমিক-সংস্কার আন্দোলনে স্বভাবতই ধারা তাঁকে সবচেয়ে বেশী 
সমর্থন করেছেন, অর্থসাহাষ/ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, তার। হলেন বোনিও 

জুট কোম্পানির মালিকবৃন্দ। কিন্তু মালিকর। যেখানে শ্রমিক মঙ্গলে সাহায্য 
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করে, সেখানে সেই মঙ্গলকর্মে কিছু অবশ্তন্তাবী সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। ১৮৬৬ গ্রী 

মেরী কার্পেন্টার শশিপদকে বুঝিফেহিলেন যে জুটমিল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ 

কবার বিশাল স্থধোগ আছে কিন্তু তিনি সতর্ক কবে দিয়েছিলেন এই স'স্বার কর্মে 

শশিপদ যেন ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় না কবেন। তাছাডা, শশিপদও বুঝতেন যে 

তাব একক উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। তাই জুট মিলের মালিকবা ছাড়া কেইবা তাঁকে 

সাঁহাঁধ্য কববে। তীদেরই একমাত্র এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িয়ে ছিল। এই 

সময়ে ববানগব জুট মিলের কলেবব ক্রমশই বুদ্ধি পাচ্ছিল। ১৮৬৪ খ্রী 

কোম্পানির কাঞ্জ ছ্িগুণ হয়ে যায় । ১৮৬৬ গ্রী চাবহাঙ্জার শ্রমিক সংখ্যা হয় । 

১৮৭৩ গ্রী এই সংখ্য। বুদ্ধি পেয়ে ছ'হাঁজাবের বেশী হয। কলেবর এবং শ্রমিক- 

সংখ্যা বৃদ্ধিব কুফলগুলিও পাশাপাশি বুদ্ধি পাচ্ছিল । ফ্যাক্টরি-র কাছীকাছি ছুটি 

নতুন মদের দোকান খোলা হয়েখিল। শর্শিপদ ডিন হয়ে মেরী কার্পেন্টাবকে 

লিখলেন যে শ্রমিক শ্রেণীব মধ্যে মছ্যপানের অভ্যাস দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । কিন্তু 

অসহায় শশিপদ কী কববেন, যদি চাঁবহাজাব আমিক মদ্যপানে আসক্ত হয়? তিশি 

জানালেন 8০ ছ 1081 0810 2 ৫০9 006 0019 066] 101 11110 3) 11011)115 

০01 2 19179011091 10110 090 199 651920160 £10170 1)0...০, 14,000 1০০01219 

৩1 39819109591 (3066 17800015) 02০010065 ৬1010905. 1 ৫010 

, 598 ৪11 10199 016 07০ 71906. 1] 179৬০ 0010011)61)060 0 25956170016 

0০556 (060) 1009%/ 2170 (1161) 8170 [09 90910 (০ 01067) 010 (18911 

00195 95 11191) *.**1)19 1] 00 11) 11)9 71517 501109০91. শশিপদ মনে 

কবলেন যে এই ধবনেব নৈশবিছ্া(লয় আরো বেশী সংখ্যায় প্রয়োজন । ১৮৬৭ গ্রী 

তাই জুট মিল কর্তৃপক্ষ যখন নিজেরাই একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 

দিলেন, শশিপদ আশ্বস্ত হলেন। শুধুমাত্র ইংরেজী শিক্ষার ভাবধারার অন্ুযঙ্গেই 

জুটমিল কর্তৃপক্ষ এই আগ্রহ প্রকাশ করেন নি, বরানগরের সামাঞ্জিক প্রতিবেশের 

বাস্তব উর্য়নের দিকেও তাঁদের লক্ষা ছিল। মালিক উইলিয়াম আলেকজাগ্ডার 

মেক্ষী কাপ্পেন্টারের এঁতিহোর সঙ্গে সংশ্লিই ছিলেন । ভ. ডেভিড ওয়ালডির 

( প্রসঙ্গত ম্মরণীয় যে বর্তমান ব্যারিস্টার পি. মিত্র রোড একদা এই সাহেবের 

নামানুসারে ওয়ালডি স্ট্রট নামে পরিচিত ছিল) মত একজন আলোকপগ্রার্ট 

ইউরোপীয় সাহেব বরানগর জুট ফ্যাক্উরির প্রথম ডাক্তার ছিলেন । কিন্তু এটাও, 
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সম্ভব নম ষে, যে-সমস্তা। সামাজিক পট ভূমিতে শশিপদকে উদ্বিগ্ন করেছিল, সেই 

সমন্তাই মিল ব্যবস্থাপনায় মা€লিকগোর্ঠীকে বিব্রত করেছিল। তাই শশিপদর 

কাছে ষা ছিল জনগণের নৈতিকতার প্রশ্ন, মিল মালিকদের কাছে তা শ্রমিক- 

নিয়মান্থব্ততার প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল, এবং এই আঙ্বিকেই উভয়ের স্বার্থ 

যুখোমুখি মিলিত হয়েছিল। ১৪ই মে ১৮৬৮ খ্রী শশিপদ মেরী কার্পেন্টারকে 
লিখলেন যে বোমিও জুট কোম্পানির উইলিয়াম আলেকজাগার ফ্যাক্টরির ভেতরে 

শ্রমজীবীদের জন্ত একটি বিদ্যালয় গঠনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন এবং "75 
591017)6 50170901 ৬/10101) [12৬5 0061760 101 11)917) 2170 11101 
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5 1020৩ ০৬1 (০ 0116 £8০6975 5০18০9০1. এই নতুন মিলিত বিগ্যালয়ের 

ব্যাবস্থাপনাব দায়িত্ব থাকবে শশিপদর ওপর । ১৪ই জুন, *৮*৯ গ্রী বরানগর 

জুট ফ্যাক্টরির ম্যানেজার মি. মেয়ার এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন তিনশ, 

শরমিকের সমাবেশে । শশিপদ এই সভাষ শ্রমিকদের সামনে বাংলায় বক্তৃতা 

দেন। কিন্তু তেরোর্দিন পবে, এক বিধ্বংসী আগুনে এই বিদ্যালয় গৃহটি নষ্ট হয়ে 

ঘায়। নতুন করে গ'ডে তোল! বিদ্যালয়ে পুনরায় ক্লাস সুরু হয় ৫ই জুলাই 

১৮৭০ শ্বী। বরাঁনগর সোশ্ঠাল ইমঞ্রভমেণ্ট সোসাইটিও এই বাড়িতে স্থানান্তরিত 

হয়। এইভাবে শশিপদ ও মিল মালিকদের মধ্যে এমনই এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, 

স্থাপিত হয যে ৮ই অ।গস্ট -৮৭* শ্রী হিন্দু প্যা্রিরট-এ শশিপদ সম্পর্কে লেখা 
হয় ৪ %61/ 1800000019১ 10901%6 2618616120910, 1)1715611 50001251105 001 

0168", (50105151176 010 0176 06106৬০121706 ০) “0০ ৪170 11)6 £9061019 

85515021100 ০01 116 13011)60 €00100192)9 ০. *.,, 

শ্রশিপদ ও ভান্বত শ্রমন্জীবী 

১৮৭২ স্ত্রী বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে শশিপদ শ্রমজীবী ও সাধারণ 

মানুষের সেবার বিস্তৃত কর্মস্চী গ্রহণ করেন। এই জময়েই তিনি “ভারত 

শ্রমজীবী” নামে এক পয়সা মূল্যের সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন । জনগণের 

ব্যক্তিসত্বা ও চেতনাকে উদ্ধ,দ্ধ করার সহজ পথ হিসেবে শশিপদ শ্রমজীবীদের 
জন লুলত একটি পন্ভিক। প্রকাশ করার প্রয়োজন অন্ভুভব করেন। তারতে 
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এটিই প্রথম সচিত্র শ্রমজীবী পত্রিকা। এই পত্রিকার উদ্দেশ্ট ব্যাখ্যা ক'রে 

১৮৭৪ রী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরযুক্ত একটি ইংরেজ ইস্তাহার প্রকাশিত 
হয়। এই ইস্তাহারে বলা হয় যে পত্রিকাখাহ্র উদ্দেশ্য শিক্ষা-বিস্তার এবং 

শ্রমজীবীদের কিভাবে উন্নত করা যায় সে-সম্পর্কে উপদেশ ও উপায় নির্ধারণ 

করা। শ্রমজীবীদের মধ্যে সম্পর্ক এবং মালিকের প্রতি এবং সমাজের প্রতি 

তাদের কি মনোভাব হওয়] উচিত সে-সম্পর্কেও নির্দেশ থাকবে । এই পত্রিকা! 

প্রকাশের আগে “বরাহনগর সমাচার" নামে একটি প্রিকাঁও শশিপদর সম্পাদনায় 

প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার কোনে! সংখ্যাই এখন পাওয়ফায় না। এ 

পত্রিকাতেও শ্রমজীবী সাধারণের অভাব অভিষোগের কথ। প্রকাশিত হ'ত। 

ভারত শ্রমজীবী পত্রিকার প্রকাঁশনীকাল মে, ১৮৭৪ । আগেই জেনেছি 

যে এই পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল সে সময়ে ১৫*** কপি এবং প্রতিটি 

দরিদ্র শ্রমিকের হাতে পৌছে দেওয়ার জন্য এর দাম হয় মাত্র এক পয়সা। 
পরিশ্রমেই সম্মান, পরিশ্রমে মনুষ্যত্ব, মান্ষ যত পরিশ্রম করিবে তত তাদের 

গৌরব বাড়িবে*__-এইভাবে শশিপদ অমজীবীদের শিক্ষা দিতেন । এই পত্রিকার 
লেখ হোত 

অমনামে কল্পতরু অতি চমৎকার, 

যাহা চাবে তাহা পাবে নিকটে তাহার । 

বিখ্যাত ইংরেজী সংবাদপত্র পাইওপীয়ার ও তৎকালীন বছ দেশী ও বিদেশী 

পত্র-পত্রিকায় ভারত শ্রমজীবী-র সগ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায়। [01817 

18115 ব5%5-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হ'ল 
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এই পন্বিকাঁব প্রথম সখা শিবশাথ শত্ত্রী মহাশয় অরমীবীদের উদ্দেশ্য 

হরে প্রথম কবিত" লেগেন 

জাগে শ্রমজীবী ভাই 

উপস্থিত যুগাঞ্ছব 

ঘুমাবার ভাব বেলো পাই 

উঠ জাগো ডাকিতেটি তাপ 

ড ৬৬ 

ম্মায় তবে শ্রমজীবীগণ 

"বোষ্সাহে চলে সায়, 

সময বহিয়ে যায়, 

ঘোরতর বাজিয়াছে রণ 

যা করিবে সার্থক জীবন । 

বেশ কয়েকবছব ধবে এই পত্রিক। প্রকাশিত হয়। আমরা এবং সমস্ত 

শ্রমিকপ্রেমী মানুষ অধ্যাপক কানাইলাল ট্রোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ বেননা 

তিনি একক গচেষ্টায়, ব্রান্ধ আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে বহু 

শ্রমসাধনায় একবছরের পুরে। সংখ্যাগুলি উদ্ধার করেছেন বাংলাদেশ থেকে, 

গ্রাহট্ট সাহিত্য পরিষদ ও গ্রন্থাগারের সৌজন্যে তিনি এই সমস্ত সংখ্যাগুক্ির 

পুনমূর্রনও করেছেন তার “ভারত শ্রমজীবী” গ্রস্থে। বর্তমান অধ্যায়ের বিভিন্ন 
স্থানে ভারত শ্রমজীবী-র উদ্ধৃতি প্রকীর্ণ হয়ে আছে প্রাসঙ্গিক উল্লেখে। এইসব 
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উদ্ধৃতি থেকে বোঝা! যায়, শশিপদ এই পত্রিকাটিকে শ্রমজীবীদেব স্বার্থে কীভাবে 

ব্যবহার করেছেন। সমকালীন সমাজ সংস্কার আন্দোলনে পত্রপত্জিকাৰ মাধ্যমে 

শ্রমিক ও দবিদ্র স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্যোগ পরিব্যাপ্ত হযেছিল এই বা"লাদেশে। 

স্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষকুমাব মিত্র রাজকুমার বি্যাবত্ব প্রমুশ ধারা 

শশিপদব বন্ধুস্থানীয় ছিলেন, তাঁবাও প্বব্তকালে আঁপামেব চা শ্রশ্মিকদ্র 
সন্বদ্ধে সঞ্ীবনী ও বেঙ্গলি পত্রিকার মাধ্যমে আন্দোলন গ'ডে তোলেন। 

পরব্তাঁকালে অশ্বিনীকুমার বন্দেণোপাব্যায মুখ যে সুসংহত ট্রেড ইউনিয়ন 

আন্দোলন সংগঠিত কবেন, এরা ছিলেন তীদেব পুবস্থরি | 
যদিও শশিপদ তাব সময়কালে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের মাধামে শ্রমিকখ্েণীর 

মধ্যে যথার্থ চেতনা জাগাতে পাবেশনি, তবু* তিনি যে বর্তমান ট্রেড 

ইউনিয়ন আন্দোলনের তন্যতম পথিকুৎ ছিলেন, এ-বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশ 

থাকে না। ভাবত শ্রমজীবী এদেশেব শ্রমিকশ্রেণীর সপক্ষে অন্যতম প্রথম 

মুখপত্র । ভারত শ্রমজীবীর ঞুকাশের প্রাক্কালে যে ইন্তাহার প্রকাশিত 

হয তাতে জম্পাদক মহাশয় এই পত্রিকাকে খর্ম ও বাজনীতি থেকে 

মুক্ত রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু বপ্তত, ভারত শ্রমজীবীতে 

ধর্ম-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ধর্মচেতন] জাগিয়ে 
শশিপদ তাদের মগ্ঠাপান থেকে বিরত কবতে চেয়ে অজান্তেই তাদেব শ্রেণী- 

সচেতনতা গ'ডে তোলার পথে বাধান্থষ্টি করেছিলেন । শশিপদই প্রথম শ্রমজীবী 
আন্দোলনের জঠিক প্রবক্তা কিন। সে বিষয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচন! 

করব। এখন শুধু জেনে রাখি যে, নান] তাত্বিক ত্রুটি সত্বেও “ভারত শ্রমজীবী, 

মানুষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। 

শশিপদ ও প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলন 

এট বিন্ময়ের কথা, যে-শশিপদ তার প্রায় সমগ্র জীবন বরানগরের শ্রমজীবী 

মানুষদের উদ্দেশ্টে নিবেদন করেছিলেন, তিনি কখনই সচেতনভাবে শ্রমিকদের 

একটি শোধিত শ্রেণী হিসেবে দেখেননি | যদ্দিও বিভিন্ন এতিহাসিক গবেষকবুন্দ 

তাঁকে ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্িত করেছেন এবং তার 
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সমলময়ে বিদ্রোহী প্যারিসেব কথা মনে রেখে অরুমিক আন্দোলনেব ভিন্নতব 
প্রকৃতিব কথা বলতে চেষেছেন ( শশিপদব সমকালেই নুখ্যাত প্যারী কমিউন 

গঠিত হয় এবং ভারত শ্রমজীবীতে শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতাও সম্ভবত প্যারী 

কমিউনকে মনে করে ), শশিপদ নিজে এই সচেতনতা থেকে বহু দূরে ছিলেন। 

তার পুত্র, আলবিয়ন বাঁজকুমার ব্যানার নিঘিধায় স্বীকার কবেন যে শ্রমজীবী 
সংঘ “6%01:01550 2 1)69101)9 1100112106 01) 11) ৮/0110515 ৬10) 2 ৮16৬ 

06 210017% 175 059 ০01 1119 50110 62101) .. 58531098058 20$1560 

(176 ৮/0710615 1০ 1901 10 (119 11701616505 01 11)617 91019105675 2110 ৪ 

(76 58106 01006 00 101959176 011911 2101520065 1] ৪. 16516100206. 

112101061+. শশিপদ নিজে বিলেতে বক্তৃতাকালে বলেছেন 

»০,৪ 1000 09 15 191560 26211051009 [108 ] 2100 ৫1508001775 
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কিন্তু যে-শমিকশ্রেণীর জন্য শশিপদ কাজ করতেন, সেই শ্রমিকশ্রেণীর সমাকলীন 

প্রতিক্রিয কী ছিল জান] প্রয়োজন। যেটুকু সামান্য তথ্য এ সম্পর্কে 

পাওয়া যায়, তার থেকে জান যাচ্ছে ষে জুটমিলের সীমিত সংখ্যক শ্রমিক 

সে-সময়ে মালিকপক্ষের দুর্বযবহারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে যেত। ১৮৯* গ্থী 

ব্রানগর জুট ফ্যাক্টরির একজন শ্রমিক নদেরটাদ ফ্যাক্টরি কমিশনের সামনে 
বলেছে যে সে এমন ক্ছি মামলার কথা জানে যেখানে শ্রমিকর। বিচারালয়ে 

গেছে তাদের মজুরি-সংক্রান্ত বিক্ষোভ নিয়ে এবং মামলা জিতেছে । এ-বিষয়ে 

শশিপদর কি ভূমিকা ছিল সে-সম্পর্কে শশিপদর জীবনীকারর। নীরধ থাকায়, 
আমরাও অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়ে গেলাম। বস্তুত, শশিপদ সবসময়েই 
শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মান্বতিতা ও আনুগত্যের শিক্ষা দিয়েছেন । এর অশ্থা, 
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জুট মিল মালিকের! তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন (৮/ ৫60০1911705 012 (11096 
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11) 01717 %/০0110) 1 এছাড়া, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যখন ধর্মঘট ও 

ট্রেত ইউনিয়ন আন্দোলনই বিক্ষোভকারীদেব মুখ্য অস্ত্র তখন শশিপদর 
উদ্যোগকে প্রশংসা করেন স্যার কে. জি. গুপ্চ, আই, সি- এস. এবং সেক্রেটারি 

অব ষ্টেট ফর ইগ্ডিয়ান কাউন্সিলের ভারতীয় সান্ত ৷ শাসকশ্রেণীর প্রতি শশিপদ্ 

এত অনুগত ছিলেন যে লর্ড কার্জন যখন ১০০৫ শ্রী শাসনভার ছেড়ে বিলেত 

ফিরে যাচ্ছেন, শশিপদর ববানগব ইনষ্রিট্যুট তাঁকে বিশেষভাবে বিদায় জভাষণ 

জানাচ্ছেন। এব থেকে অনুমান কবা যায়, যে শাসক ও মালিকের প্রতি 

আনুগত্য প্রদর্শন করতেই শশিপদ শ্রমিকদের শিথিয়েছিলেন । 

শ্রমিকশ্রেণীর শোষণেব আঙর্গিককে গুরুত্ব না দিয়ে শশিপদ সচেতনভাবেই 

শ্রমিকের নিয়মান্বততিতাব ওপব জোর দিয়েছিলেন এবং তার সম্পার্দিত 

“ভারত শ্রমজীবী” পত্রিকাষ এবিষয়ে প্রচার করেছেন । লক্ষণীয় যে, 

শ্রমীবী-র প্রতিটি সংখ্যার শীর্ষে লেখা থাকত, শ্রমেই মনুন্তত্বঃ। এছাড” 
বিভিন্ন নিবন্ধে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন বোঝাতে যে হুঃখ-দুর্দশার প্রয়োজন আছে 

জীবনে, এই দুঃখের আগুনেই মনুষ্য-্চরিত্র গড়ে ওঠে । অথচ লক্ষণীয় যে 

শশিপদ যখন ইংলগ্ডের শিল্প-শহরগুলি পরিভ্রমণ করছেন তখন ওদেশে শ্রমিক 

অসস্তোষ ব্যাপকভাবে ছডিয়ে পড়েছে । ১৮৩৪ গ্রী গ্র্যাণ্ড হ্যাশনাল কন্সোলি- 

ডেটেড ট্রেডস্‌ ইউনিয়ন আহত ধর্মঘট ব্যর্থ হওয়ার পর ইংলগ্ডে এত ব্যাপক 
আকারে ধর্মঘট আর হয়নি €(১৮৭১-৭৪ শ্বী)। রেভাবেগড হেনরি সোল্লি 

(চ২০৮, 7160159০011 ) ১৮৬২ শ্রী ষে ওয়াঞ্কিং মেনস্‌ ক্লাব আগ ইনস্টিট্যুট 
ইউনিয়ন গঠন করেন তা ছিল শ্রমিক-আন্দোলনে অপেক্ষাকৃত শিক্্িয় । 

মিস্‌ মেরী কার্পেন্টার এই গোঠীতেই ছিলেন বলে তারই প্রভাবে শশিপদ 
সক্রিয় শ্রমিক-আন্দোলনের গুকুত চেহারাটি বিলেতে বুঝতে পারেননি এবং 

ভারতের মাটিতেও ওই নিস্তকি় এঁতিহ্া বহন করে এনেছিলেন। তরুণ 

এ্তিহাসিক-গবেষক অধ্যাপক দীীপেশ চক্রবতর্খ একটি মৌলিক নিবন্ধে এ ধিঘয়ে 
আলোচনা করে লিখেছেন থে এমনও হতে পারে, উপরোক্ত কারণগুলি 
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ছাড়াও, শশিপদ গভীরভাবে উপলব্ধ হয়েছিলেন পুঁভিবাদিদের পৃষ্ঠপোষণার 
প্রয়োজনীয়তা । *100০81101] ০৫ 0175 195965 1) 10019 শীর্ষক একটি 

নিবন্ধে শশিপদদ নিজেই একদা বলেছিলেন 
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১৮৭০ ্টী থেকে শুরু ক'রে ভারতীয় শ্রমিকদের বাস্তব ও নৈতিক অবস্থার 

উন্নয়নের ষে প্রচেষ্টা স্বল্পসংখ্যক আদর্শবাদী নেতা করেছিলেন শশিপদ অবশ্যই 

তাদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন । শশিপদর সমকালীন ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রদেশে 

এ-বিষয়ে ধারা ভেবেছিলেন তাদ্দের কথাও এই আলোচনার অনুষঙ্গে জান। 

উচিত । বোম্বাইতে এস. এস- বেঙ্গলি শ্রমিকদের কাজের সময় বেঁধে দেওয়ার 

জন্য একটি বিলের খসড়া করেছিলেন ১৮৭৮ খ্রী। মিল শ্রমিকদের কাজের 

সময় কমানো ও সপ্তাহে একটি দিন অন্তত ছুটি দেওয়ার দ্বাবীতে এন. এম. 

লোখাণ্ডে বহু বড় বড় জনসভার আয়োজন করেন ১৮৮৪ শ্বী এবং ১৮৯ ঘ্রী। 

শ্রমিক-স্বার্থ সমর্থনে তিনি ইঙ্জ-মারাঠা সাপ্তাহিক প্দীনবন্ধু” সম্পাদনা কবতে 

শুরু করেন ১৮৮০ খ্বী এবং বোশ্বাই মিল হ্যাগ্ডস আসোঙিয়েশন গঠন করেন 

১৮০* শ্বী। অবশ্থ এই আসোসিয়েশন-এর নামের সঙ্গে কাজের কোন সম্পর্ক 

ছিল না, কোন ট্রেড ইউনিয়ন কার্ধকলাপ ছিল না। মারাঠা এঁকোচ্ছু সভা 

বোম্বাই-তে মিল শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা এবং টেম্পারেন্দ আন্দোলন গণ্ড়ে 

তোলে। কলিকাতার কাছাকাছি কাকিনাড়া এলাকাতে ১৮৯? খ্রী কাজা 

আহিরুদ্দিন আহমেদ এবং মহম্মদ জুলফিকার হারদার নামক ছুই মুসলমান 
শ্রমিক দরদী নেতা এই ধরনের একটি মুসলমান সংস্থা গঠন করে জুট মিল 

শ্রমিকদের নিয়ে । সমকালীন জাতীম্ব আন্দোলনের যে ধারা প্রবাহিত ছিল, 



ইতিহাস ৬৭ 

ভা থেকে এইসব ব্যক্তিকেন্দ্ি শ্রমিকমঙ্গল উদ্যোগগুলি আদর্শগতভাবে বিচ্ছিন্ন 

ছিল, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্তমানকালে অর্থ নৈতিক ইতিহাসে 

এদেশের অন্যতম প্রবক্তা ড: বিপন চন্দ্র তার “দি রাইজ আযাণ্ড গ্রোথ অব 

ইকনমিক ন্ঠাশনালইজম্‌ ইন ইণ্ডিয়া” নামক গ্রন্থে তথ্য সমৃদ্ধ একটি অধ্যায়ে 
১০০৫ শ্বী পর্যন্ত শ্রমিক-বিষয়ে জাতীয়তাবাদ দৃষ্টিভঙ্গীর অন্ুষঙ্গে একটি দীর্ঘ 
আলোচন! কবেছেন। তার মতে, ১৯৫ শ্রী পর্যন্ত এদেশে শ্রমিক আন্দোলন 

বিষয়ে একটি শিশ্চিত অনীহ1 ছিল, ফ্যাক্টরি আইনের বিরোধিতা ছিল 
€(ড: চন্দ্রের মতে ভাবতের নবজাত বুর্জোয়। শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত হানতে 

পারে এই ভীতির জন্তেই এই বিরোধিতা ) এবং ব্রিটিশ মালিকানায় ফ্যাক্টরি, 

কয়লাখনি এবং চা-বাগানগুলিতে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য এক বিশেষে 

মানবিক সহানুভূতি ছিল। ভাবতে স্থতীবস্ত্র শিল্পেব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অতিরিক্ত 

সচেতন হয়ে তৎকালীন 'ব্যাডিকাল' স"বাদপত্র অযুতবাজার পত্রিকায় কী 

নিষ্ঠব মন্তব্য করা হয়েছিল, দেখা যাক “4 19561 46901) 19069 ৪.001085% 

০] 09027910109 15 0৭7 17)016 19161619116 €0 0175 ০০011891096 ০01 0119 

[15116 [1)00509 ,*৬/০ 021 906] 1106 1081071090101015 216 00119 

56810115160, 56610 60 717091606 01) 01061261৬65. (১ ড্প্টেম্বর, ১৮৭৫) 

, এই বঙগদেশে, যেখানে শিল্পক্ষেত্রে ব্রিটিশ পু'জির আধিপত্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত 

সেখানে ববং ১”০৫খ্রীর পরে, স্বদেশী যুগে, শ্রমিক-মসন্তোষে জাতীয়তাবাদী 

সমর্থনের গুণগত পার্থক্য দেখা ঘায়। শ্রমিকদের জন্য সহানুভূতি আর সংবাদ 

পত্রের পাতায় বা অর্থ-সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি । শ্রমিকদের আইনগত 

সাহাষ্য দেওয়। হয়েছে, ধর্মঘটের সমর্থনে সভা হয়েছে এবং মোটামুটি স্থিতিশীল 

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গ*ড়ে তোলা হয়েছে। এ সময়ে যে-চারজন বাঙালী 

এই সক্রিয় আন্দোলনে শরিক হয়েছেন তারা_-অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রভাতকুন্ুম রায়চৌধুরী, প্রেমতোষ বন্থ এবং অপূর্ব কুমার ঘোষ। এদের 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন। আমাদের নিবন্ধের এলাকাধীন নয়। আমাদের 

মনে হয়েছে যে অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ই ভারতে প্রথম এবং বঙ্গদেশে ত 
বটেই, শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাপক আন্দোলন করেছেন। নদীয়া জেলার 

ব্রাহ্মণ পরিবারের এই ম্ুসন্তান ১৮৬৬ শ্রী জন্মগ্রহণ করেন। ৮৮৬ শ্ত্রী তিনি 



৬৮ বরাশগর ইতিহাস ও সমীক্ষা 

বিলেত যান আইন পডতে, ফিরে আধেন ১৮১ গ্রী এবং নিজেকে একজন 

শক্তিশালী ব্যারিস্টার হিসেবে প্রত্ষ্ঠিত করেন । এ-সময় থেকেই তিনি 

'ইত্ডিয়ান মিরর'-এ নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে শুরু কবেন এবং নরমপন্থী কংগ্রেস 

নেতাদের সুকঠিন ভাষায় সমালোচনা করেন । বয়কট আন্দোলনের সময় 

থেকেই অশ্বিনীকুমার পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন | বিচারালয়ে তিমি স্বদেশী 

আন্দোলনেব সপক্ষে স্বদৃঢ় কে সওয়াল করেন এবং তদানীন্তন ইনস্পেকটব 
জেনারেল অব পুলিশ গি. স্টিভেনসন ম্যুর এর ভাষায় তিনি 61 171175616 
10981 200 90] 1010 (1)9 51110 10)09৬61761)0.১ বার্ন কোম্পানির আমিঝ, 

ছাপাখানা শ্রমিক, ট্রামকোম্পানি এবং জুটমিল শ্রমিকদের ষে ব্যাপক ধর্মঘট 

হয়েছিল ১০০৫ খ্রী অশ্বিনীকুমার তাতে জক্রিয় অংশ নিলেন । পুলিশ রিপোর্টে 
বলা হ'ল ৭765 274 139011) 01)8100172 1১21...2169  0100090105019 (15 

17)0956 0817091001১ 917101)0. 1009 85118015. ইতিহাসের ট্রাজেডি যে তিনি 

দীর্ঘদিন ধ'বে এহ সক্রিয় ভূমিকায় থাকতে পাবেননি। ১৯৬ থ্রী যখন তিশি 

কর্পোবেশন রাজনীতিতে জডিযে পড়েন তখন জনেকেই বিম্মিত হয়েছিলেন। 

লুরাট কংগ্রেসে দলের মধ্যে বিভেদ স্ুম্পষ্ট হলে অশ্বিশীকুমাব নিরপেক্ষ থাকতে 
0য়ে বললেন, টনি শরম ৬থবা চরম কৌন পস্থাতেই বিশ্বাস করেন না। 

আমাদেব আলোচ্য শ্রশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু শুধুমাত্র শ্রমিকদের 
নিয়মানুবততিতা শিথিয়েই ক্ষান্ত হননি। ভ. বিপন চন্দ্রের মত মেনে নিয়েও 

বলতে হচ্ছে যে তার সমপময়ে শশিপদ যথেষ্ট শ্রমিকদরদী ছিলেন এবং তাৰ 

মধ্যে প্রকৃতার্থে দেশপ্রেম জাগরুক ছিল। ইংরেজদের প্রতি মোহ তখন সকল 

শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই গোপন ছিল । এই মোহায়নের কারণও ছিল যথেষ্ট। 

ভারত শ্রমজীবী-ব একটি সংখ্যায় শশিপদ শ্রমিকদের উদ্দেশ্তে বলেছেন থে 

ইংলগ্ডে শিল্পক্ষেত্রে বিস্ময়কর সার্থকতা সম্ভব হরেছে কারণ সেখানে শ্রমিকরা 

কঠোর পরিশ্রমী, সঞ্চয়ী, স্বাধীনচেতা, সত্যবাদী এবং অধ্যবসায়ী । ১২৮৬ বঙ্গাব্ব 

পৌষ সংখ্যার ভারত শ্রমজীবীতে তিনি শ্রমিকদের উদ্দেস্ট্ে বলেছেন 

তোমরা শরীরের রক্ত জল করিয়া যাহ উপার্জন কর, বড়লোকে তাহা 

হারা বিনা পরিশ্রমে কত আমোদ ও আহ্লাদে দিন কাটায় কেন? 



ইতিহাস ৬৯ 

“তোমরা লেখাপড়া জান না সেই জন্যই তোমাদের সকল দুঃখ । 
তোমাদের ছুঃখে আমর ছুঃখী হুইয়াছি তোমাদের চক্ষের জল আর 
আমরা দেখিতে পারি ন1।**"যাহাতে তোমাদের কষ্ট দূর হয় আমরা 
তাহ] তোমাদিগকে বলিয়! দিব । 

এ-দেশে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে উনিশ শতকীয় বৈশিষ্টতা হ'ল, 

যে মনোবল ও উদ্যোগ নিয়ে কোন ব্যক্তি এই ধরনের মহান্‌ কা.জ আত্মনিয়োগ 

করতেন, সেই উদ্যোগ শেষ পর্যস্ত স্থিতিশীল হ'ত না। সহসা বিলীন হয়ে যেত 

গডলিকায়, উদ্যোগী সমাক্গ-সংস্কারকও পিছু হেটে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে 
যেতেন । শশিপদর ক্ষেত্রেও এই এঁতিহাদ্সিক সত্যেব ব্যতিক্রম হয়নি । ১৮৭, 

খ্রীর দশকে তার যে কর্মযজ্ঞ, পরবর্তাঁ দশকে তা ক্রমশই দৈনন্দিন কর্মধারায় 
পরিণত হয়েছিল । ব্রাক্ধসমাজে কেশব সেন গোষ্ঠীর পতন হ'ল ১৮৭৫ খ্রী। 

মেরী কার্পেন্টার দেহ রাখলেন ১৮৭৭ শ্রী, ১ই জুন। বিভিন্ন সরকারী ও 

বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ, ধারা প্রায় দলবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন শশিপদকে 

সাহাধ্য করতে, তারাও হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। শশিপদ বিলেত থেকে 

ফেরার পরেই, জুট মিল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে 

সম্পর্কের অবনতি হয়। এবং উদ্যোগী ম্যানেজার মি. উইলিয়ামস্‌ মেয়ার 
বরানগর জুট ফ্যাক্টরি ছেড়ে ষাওয়াব পর, ওই ফ্যাক্টরির কাছ থেকে আর কোন 

সাহাধ্যই বরানগরের উদ্যোগী মানুষ পাননি ( এর প্রমাণ ষেলে যখন দেখি কোন 

একটি স্ববিধাব বিনিময়ে জুট মিল কর্তৃপক্ষ বরানগর পুরসভাকে এক হাজার 

টাকা দান করে এবং শতুচন্্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত [২913 810 [95/০ 
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আমরা জেনেছি ষে এই জুট ফ্যাক্টরির ভেতরেই বরানগর সোশ্যাল ইমপ্রভমেন্ট 

সোসাইটি একসময় স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং শশিপদ-মালিকগোঠা সম্পর্কের 

আলোকোজ্জল দ্বিনগুদ্পিতে ফ্যাক্টরি অভ্যন্তরে শশিপদগোরষ্ঠীর ধাতায়াত ছিল 



৭৬ বরানগর নমীক্ষ! ও ইতিহাষ 

অবাধ। অথচ ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ গ্রী বরানগর সোশ্যাল ইমপ্রভমেন্ট 

সোসাইটির তদানীন্তন সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত সারদ। প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জুট মিল 

কোম্পানি লিখলেন যে ফ্যাক্টরি অভ্যন্তরে কোন সভাসমিতি করতে হলে 

কোম্পানির আগাম অনুমতি প্রয়োজন । ২৫শে নভেম্বর, ১৮৭৭ শ্রী কোম্পানি 

সোসাইটির লাইব্রেরি স্থানান্তবের জন্য পীড়াপীড়ি করছে। শশিপদর নৈশ 

বিদ্যালয় ও ক্রমে তার প্রাক্তন বৈভব হারাল । বরানগর নৈশ বিদ্যালয়ের পঞ্চদশ 

পুরস্কার বিশরণী সভার একটি রিপোর্টে দেখা যায়--ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা 

মাত্র বাইশ। বরাশগরে শশিপদর গণ্ড়ে তোল শেষতম সংগঠনটি ছিল হিন্দু 

বিধবা] মাশ্রয়শ।-71। ১৮৮৭ গ্রী এই প্রতিষ্ঠানটি তিনি গ'ড়ে তোলেন কিন্তু 

১৯০১ খ্রী এটিও বন্ধ হয়ে যায়। শশিপদ কলিকাতায় পাকাপাকিভাবে চলে 

আসেন এ-সময়ে এবং “ধেবালয়” নামক একটি ধর্মীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন । এই 
সময়ে তিনি শিশুদের জন্য একটি “বাল্য সমাজ'ও গঠন করেন । যে-সব শিশুর! 

তাদের পিতামাতার সঙ্গে ত্রাহ্মদমাজে আসত এবং পিতামাতার আরাধনায় বিদ্ব 

ঘটাত, তার্দের কথা মনে রেখেই ওই সমাজ্ব তিনি গঠন করেন । 

ন্াশনাল ইত্ডিয়ান আপোসিয়েশনের অন্ুদানপুট হয়ে বরানগর ইনস্টিট্যুট 
দীর্ঘদিন স্থারী হয়েছিল । বস্তত, এখনও এই সংস্থাটি কোনরকমে অস্তিত্ব বজায় 

রেখেছে । এই সব ঘটন! থেকে অনুমান করা যায় যে শশিপদ যে ধরনের 
কার্মেছ্যোগ নিয়েছিলেন বরানগরে, স্থানীয় মাহছষদের সক্রিয় সহযোগিতার 

অভাবে সেইসব উদ্যোগ শশিপদর জীবদ্বশাতেই অর্ধসমাপ্ত হয়ে মধ্যপথে থম্‌কে 
দাড়ায় । ১৮০৪ শ্রী শশিপদ নবোছ্যমে তার সংস্কার আন্দোলনের সম্প্রসারণে 

ব্রতী হয়েছিলেন বরানগরে কিন্তু তার সহমমর্শ বন্ধু সীতানাথ তত্বভৃষণের ভাষায় 
€070 0106 11) 1789 289,01৬ [07011)06 9661705 (০.2 08021) 2০ 1101 

3৫০৪ 983108.09+5 10019 63:810191. । আমক] বিল্ময়াবিষ্ট হই যখন দেখি 

শণিপদদ ১৯১১ গ্রী বরানগরে এসে দেখেন যে তার স্বহস্তনিমিত বরানগর 

ইনস্টিট্যুট-এব মহামুল্যবান সংগ্রহশালার বহু ছুরল্য বস্তই হারিয়ে গেছে। 

ইনস্টিট্যুট-এর সমকালীন সেক্রেটারি অঙ্গকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি দুঃখিত- 
[চত্তে লিখেন, বরানগরের মান্ষ ওই সংগ্রহশালার মূল্য বুঝতে পারল ন1। 

সংস্কার আন্দোলনের এই কষিষ্ঠ পথিক তাঁর ঈন্দিত লক্ষ্যে পৌছোতে, 



ইতিহাস ৭১ 

পাবেননি, হঠাৎ বুঝতে পেরেছেন যে তার সহযোগী পমর্থকগণ ক্রমশ দূরে সরে 
যাচ্ছে এবং নেহাতই রোমান্টিক উদ্যোগে একক প্রচেষ্টায় এহেন হিমাঁলয়-প্রতিম 

কর্মধজ্জে সার্থক হওয়া যায় ন]। কিন্তু, আমর! গধিত যে উনিশ শতকীয় ভদ্রলোক 
সমাজে অন্তত এই মানুষটি বরানগর নামক ছোট্ট এক অনপ্দকে কেন্দ্র ক'রে এক 

মহতী, মানবিক কর্মধাবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন । প্রকৃত শ্রমি ক- 

আন্দৌলনের (ষা পরবতাঁকালে অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হয়েছিল) 

দর্শনে তিনি উদ্ধদ্ধ হননি ঠিক, কিন্তু, ঠার পমসময়ে, শশিপদ বৃহত্তর কলিকাতার 

উচ্চবিত্ত বৃত্তের সহায়তা ও সমর্থন যে-ভাবে আদায় করেছিলেন শুধুমাত্র দরিদ্র 

মানুষের সেবার্থে, তা ইতিহাসে স্মরণীয় । শ্রমিক মঙ্গলে শশিপদ ছিলেন আবেগ 
ও বিবেকতাড়িত, এবং তার পঁচিশ বছর পরে অশ্বিনীকুমার ছিলেন যুক্তিতাডিত। 



ব্রি বানিজ্য লল্লামগন্স ও সম্গাজ 

স্থপ্রাচীন কাল থেকে বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে অ্রম-বিভাগের যে ইঙ্গিত লক্ষ্যণীয়, 

পরবত্তকালে জাতি ব্যবস্থায় সেইটাই ব্যাপক আকাব লাভ করেছে এবং 

মুখ্যত হিন্দুসমাজের আখিক সংগঠন জাতি ব্যবস্থাভিত্তিক হয়েছে । কোনো 
সমাজের আখিক সংগঠনের ওপবই সেই সমাজের বাহক ও আভ্যন্তরীন 
গডনটিও নির্ভর করে। উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতির নিদিষ্ট 

বৃত্তি থাকে এবং সে-কাবণে নিদিষ্ট দায়িত্ব ও অধিকার স্বভাবতই আরোপিত 

হয। জাতির সঙ্গে বুত্তির বে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মন্তু-রচিত ধর্মশান্ত্র ও অন্যান্ত 

শান্্রগ্রস্থে তা স্পষ্টভাবেই উল্লিধিত। আধুশিক কালে লোবগণনাব বিস্তারিত 
প্রতিবেদনগুলি ব্যাখ্য। করলে দেখা যায়, জাতিব সংখ্য! বুদ্ধি পেলেও প্রত্যেক 

জাতি নির্দিষ্ট বৃত্তি দ্বারা ব্যবস্থিত। নিজের নির্দিষ্ট বুত্তিতে প্রত্যেক জাতির 

নিরব ও নিরঙ্কুশ অধিকাব। কৃষির মত বৃত্তিতে একাধিক জাতি লিপ্ত থাকতে 
পারে, কিন্তু কাপডবোনা বা মাটির বাসন গড়া বা শোলাব কারুকীত্তি করার মত 

বৃত্তিতে অন্য কোনে জাতির অধিকার থাকে না। বিভিন্ন জাতি পুরুযাহ্গক্রমে 

স্ববৃত্তিতে নিযুক্ত থাকবে । হিন্্মাজের সংগঠকগণ সম্ভবত ভেবেছিলেন ষে 

পুরুষাহুক্রমে একই বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকার ফলে জাতিগুলি ন্বাভাবিক পারদশিতা 

অর্জন করবে এবং পুরুষপরম্পর। শিক্ষার ব্যবস্থাও অক্দুগ্ন থাকবে । এই ধরনের 

আধিক সংগঠণের ছুটি প্রধান তাৎপর্য হ'ল, নিদিষ্ট বৃত্তিতে জাতি বিশেষের 

নিরঙ্কুশ অবিকার থাকার প্রতিযোগিতাব কোন সুযোগ ছিল না|! আর ভত্পাদন 

ও বণ্টন ব্যবস্থা সহজ ও সাবলীলভাবে নির্বাহ করা যেত। কিন্ত এইরকম 

আধিক ব্যবস্থা বিচ্ছিবন গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ এবং স্থান আধিক 
অবস্থার মধ্যেই প্রচলিত থাকা সম্ভব। ইংরেজব যখন প্রথম এদেশের শাসক 

হবার স্বাদ পেল, তখন এখানকার প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোকে স্থান ক'রে 
রাখতেই চেয়েছিল শোষণের ন্ুবিধার্থে। পলাশীর যুদ্ধের কয়েকমাস আগে, 
৭ই এপ্রিল, ১৭৫৭ঘ্রী কলিকাতার ইংরেজ জমিদার 21] অ৩৪৬৩::৪) ০৪815100515, 

৮1191195519, 91010175, (911015, 01921975 56০, 0810010180 81)211 06 
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0£ 0116 (০৬1)”-_-এই মর্মে এক দীর্ঘ কতোয়। জারি করে। ফতোয়ার বক্তব্য 

হ'ল এই যে ছুতোর, কামার, কুমোর, মিস্ত্রি, দর্জি, তাঁতী প্রভৃতি কারুকার্য 

কলিকাতার বিভিন্ন নিরিষ্ট পাডায় স্বতন্ত্র বৃত্তিগত গোঠী হিসেবে বাস করবে 

এবং প্রত্যেক গোীব একজন ক'বে “চৌধুবী” বা 15807791. এবং প্রত্যেক 
পাড়ায় একজণ ক'রে “মণ্ডল থাকবে । অর্থাৎ য' ছিল পুবাতন গ্রামীণ ব্যবস্থা। 

তা কলিকাতা শহবেব ওপর চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। সমগ্র আঠারো শতক ধ'বে 

এই ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল কলিকাতা ও মফ:ম্বলে এবং ক্রমে ঘখন ইংরেজদেব 

প্রসাদপুষ্ট একটি “ভাসাল” শ্রেণী শহর ও শহরাঞ্চলকে ঘিবে গণ্ডে উঠল, তখন 

থেকে এদের অবলুর্পু। তাহাডা, পরবর্তীকালে, এদেশে শিলায়ণ হয়ে এবং 

কৃষির বাণিজ্যকবণ হয়ে, ন্বয*সম্পূর্ণ গ্রামীণ ও এলাকা ব্যবস্থার অবনতি 

হ'ল। কলিকাতায দঞ্জিপাডা, কাসারি পাডা, শাখারিপাডা, বেনিয়াটোলা, 

পটুয়াটোল] ইত্যাদি আঞ্চলিক নামের মধ্যে আজও তার চিহ্ন রয়ে গেছে। 

আমাদের আলোচ্য বরানগবেও এহেন ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ছিল না। 

পতুগীজ ও ওনন্দাজদের আমল থেকেই এই জনপদটিতে জনবসতি বৃদ্ধি পায়। 
বিদেশী বাণিজ্যগোষ্ঠীব বৈশবের আহ্থকুল্যে বরানগরেও বৃত্তিভিত্তিক সমাজ 

গ'ডে ওঠে । আনবা এবে নিতে পারি ষে পতুগীজদের আগমনের আগে এই 

জনপদটিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যে জনবসতি ছিল, তা কোন জঅম্পূর্ণ সমাজ হয়ে 
ওঠেনি এবং বৃত্তিগত গোষ্ঠীর আকাবও লাভ করেনি । ওলন্দাজদের আমলেই 

দেখা যাচ্ছে বরানগরে বিভিন্ন এলাকার নাম তাতিপাড়া, কামারপাড়া, 

দজিপাড়া, বারুইপাঁডা, কুমোরপাডা, মাঁলিপাডা, কালাকারপাডা, জেলেপাড়। 

ইত্যার্দি। অর্থাৎ বৃত্তিগত গোণী ক্রমে গড়ে উঠছে । তাতিপাভা, খাসবাগান, 

আলমবাজার গুভূতি অঞ্চলে সতেরো, আঠারো শতকে তাতি সম্প্রদায়ের 

বসবাস ছিল এবং ইংরেজদের তৈরি বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বলদেশের 

তাতিদের যে দুর্ভাগ্য বরানগরের তাতিরাও স্বভাবতই তার শরিক হয়েছিল। 

১৮২৩গ্রী দেখা যাচ্ছে আগরপাড়া, পাণিহাটি, মাহেশ, দক্ষিণেশ্বর এবং বরানগরের 

তাঁতিরা একজোটে বরানগরের ফ্যাক্টরি রেসিডেণ্ট এবং তার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 

প্রতিবা করছে কারণ সেধানে পুরনো তীতিদের দাদন না দিয়ে কোম্পটনির 
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লোকজন নতুন তাতিদের দাদন দিচ্ছে ঘুষ নিয়ে। জনৈক তাতি ঘুষ দ্রিতে 
অস্বীকার করলে তাকে ফ্যাক্টবির বাইরে যেতে না দিয়ে আটক করা হয়। 

আসলে, রেপিডেণ্ট সাহেব নিজে প্রত্যক্ষভাবে এইগুলি দেখাশুনে' করতেন 

না, তিনি একজন গোমস্তাব মাধ্যমে কাজ করাতেন এবং সেই গোমস্তার নৈতিক 

অনাচারের ফলে তাঁতিদেব এই দুরবস্থা হয়েছিল। যাই হোক তদানীন্তন 

বোর্ড অব ট্রেড এই অর্যোগ পেয়ে গভীব অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং 

বেসিডেন্ট সাহেবকে সরেজমিনে তাস্তেব শির্দেশ দেয়। বিস্ত পরপর দুবার 

এমন নির্দেশ সত্বেও রেসিডেপ্ট সাহেব নীরব হয়ে থাকলে বো অব ট্রেড 
গবর্নব জেনাবেল লর্ড শামহ্বাস্টকে তাতিদের অভিযোগের কথা জানান এবং 

জ্মুবোধ কবেন যে এই ঘটশার তদন্থেব জন্য বরানগরে যেন একজন সরাসরি 

অফিসার নিযোগ কর হয়। শোষণের ফলে ববানগরের তাতিবা ক্রমশই 

দেব বৃত্তি পবিত্যাগ কবতে বাঁধ্য হয়। ১৮৫৯ গ্রী যখন বোনিও কোম্পানি 

বরা"গরে জুট মিল স্থাপন করেন তখ্ন দেখা যাচ্ছে সেখানে স্থানীয় শ্রমিকের 

অধিকাংশই যুগী ও ত্াঁতি সম্প্রদায়তূক্ত । বারুইপাডা, জ্েলেপাড়া এবং 
কুমোবপাড] ব্যতীত অন্যান্থ সব বৃত্তিনাম অন্থিত অঞ্চলগুলিই আঠারো শতকে 

শিছক অঞ্চল-নামে পর্যসিত হয়। ১৭৯৩ থ্রী কর্ণওযালিশের চিরস্থায়ী 

বন্দোবস্তের পর যে নতুন জমিদাপ শ্রেণীব উদ্ভব হয, সেই শ্রেণীর একা'শ 

ববানগরেও প্রতিপত্তি বিস্তাব কবে । জমিদারদেব অধীনে এইসব বৃত্তি প্রধান 

মান্গৃবজন আরও বেশী অর্থান্গকূল্যেব আশ্ব স পায় এবং বৃত্তি সেবার চেয়ে 

ধনীতোষণের পথটিই শ্রের় মনে করে। তাছাডা, ইংরেজ আগমন্রে সঙ্গে 

সঙ্গে সর্বত্রই যেমন, ববানগবেও তেমনি, একটি আত্মতুষ্ট শিক্ষিত মধ্যপন্থী 

জনগোঠী গ'ডে ওঠে যান্বে কাছে পুবাতণ্ী বৃত্তিব্যবস্থা সসম্মান জীবন যাপনের 

পরিপন্থী মনে হয়। উীনশ শতকের গোডার দিকেও বরানগবে কিছু বৃত্তি 

প্রধান গো্ঠীব সন্ধান পাওয়! যায় কিন্তু ক্রমেই, খুব দ্রুত, ভিন্নতর শ্রেণীর উদ্ভবে, 

এবং কলিকাতার কাছাকাছি হওয়াতে নান। প্রশাসনিক প্রভাবে, বরানগর 

শহরাঞ্চলে উত্তীর্ণ হতে থা.ক। নিছক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জনপদ আর বরানগর 

রইল না। আজও যে কয়েকটি বৃত্তিগো্ঠী অধুযুষিত এলাকা বরানগরে রয়েছে 

তাঁদের মধ্যে অগ্যতম কুমোরপাড়া এবং বেহালাপাড়া। (বেহালাপাড়। এলাকাটি 
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আয়তনে ক্ষুপ্র হলেও এখানে শরতকর1 ষাট জন অধিবাসী আজও শুধুমাক্র 

বাছ্যন্ত্র প্রস্তুত করেই জীবিকা নির্বাৎ কবে এবং এই বু'্তির উৎতকর্মে আন্তর্জাতিক 

খ্যাতি লাভ করেছে । এদের মধ্যে শবংচন্দ্র সর্দার এবং নগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের 

পরিবারছুটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য ।) 

বারুইপাড। অঞ্চলে যে বারুজীবীর্দের বসবাপ দীর্ঘধিনের সে-বিষয়ে 

সন্দেহ নেই । কোনো প্রামাণ্য তথ্য না পাওয়া গেলেও স্থানীয় বয়োবুদদের 

কাছে শুনেছি এই অঞ্চলে বাঁকজীবীদের পানের বরজ ছিল এবং পানচাষে 

অঞ্চ-টি সুপ্রাতিষ্ঠ ছিল। এখনও, এই পাড়ার কিছু অধিবাসী এই ব্যবসার গ্বার! 
জীবিকা নির্বাহ করেশ। গঙ্গার উস্কূলে জেলেপাডাও বহু পুবনো। কিন্ত 
বরানগব-সংলগ্র সংচাষী পাড়ার নাম শুনলে সন্দেহ হয় কোনদিন কী এখানে 

চাঁধীদেব আবাস ছিল? বরানগরে আবাদযোগ্য জমি এবং সেই জমিকে কেন্দ্র 

ক'রে কৃষক সম্প্রদায় কোন দিন ছিল কিন! সে-বিষয়ে কোনো এতিহাসিক তথ্য 

আমর] পাইশি। তবে জনশ্রুতি যে বিটি রোডের পূর্বদিকে যে বরানগর সেখানে 
পঞ্চাশ দশকে ও বিস্তু ত ভূখণ্ড ছিল মাবাদযোগ্য । আমাদের এই জনপদটিতে ষে 
গোষ্ঠীর প্রতিপত্ত ছিল সবচেয়ে বেশী, বিশেষত, বৈদেশিক বাণিজ্যগোঠীর 

আগমনের পর, তার। হ'ল সুবর্ণ-বণিক । কোনে বাণিজ্য-প্রধান এলাকায় বণিক 

সম্প্রদায়ের আধিপত্যই স্বাভাবিক। বরানগর সপ্তদশ শতকের গোড়া থেকেই 
একটি উল্লেখ্য বাণিজ্য কেন্দ্র সে-কথা আমরা পুর্বব্তী অধ্যারগুলিতে জেনেছি । 
তাছাড়া, বুত্তিগত সাফল্য থেকে বেশ কিছু নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। যেমন 

তািদের মধ্যে বসাকর। ও শেঠ বসাক সমাজ সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে এবং 

কাপড় বোন৷ ছেড়ে দিয়ে কাপড়ের ব্যবসা ক'রে বিত্তশালী হয়ে স্বতন্ত্র শরণী 

হিদেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বরানগরেও। 

বরানগরে ষখন বিদেশীদের বাণিজ্য কুঠি গ'ডে উঠল, তখন থেকেই এখানকার 
সমাজ ব্যবস্থার সুনিশ্চিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিদেশীদের বিলাস ব্যসনে 
স্থানীয় মাজযরাও স্বভাবতই সংঙ্সিষ্ট হয়। আরও পরে কলিকাতার নবোতুত 

জমিদার গোষ্ঠীর বিলাসিতার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র হিসেবেও অনপদটি হুখ্যাত হয় । 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রথমে বিদেশীদের ও পরে হঠাংস্ধনী জমিদারদের বিলাস 

ব্যসনকে সম্পূর্ণ করতে বরানগরে একটি বিচ্ছন্ন বারবণিতা শ্রেণীও গ'ড়ে ওঠে ॥ 
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আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফলত, নীচু বর্ণের মানুষজন উচুবর্ণের জমিদারের কৃপাধন্য 
হয়ে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেল । সামাঞ্জিক ইতিহাসের নিয়মেই রয়েছে ষে নিম্নতর 

পায়ের জাতিগুলি সবসময়েই চেষ্টা করেছে স্মার্ত ব্রান্মণ্য সংস্কৃতির উপাদান নিয়ে 

নিজেদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে । বরানগরে এই সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়নি 

কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠার মোহে, অনেকেই ধনী জমিদারের কৃপাঙগুকূল্যে অর্থবাণ 
হয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন । 
এই গ্রন্থের সমীক্ষা অংশে “মন্দির পরিক্রমায় এই তত্বের কিঞ্চিৎ সমর্থন মিলবে | 

লোকগণশার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে বরানগরে চগ্ডাল শ্রেণীর 

প্রাধান্য ছিল। পুবাণে আছে ষে ব্রাঙ্গণ পিতা এবং শূদ্র মাতার মিলনে যে 

সন্তান, সেই চগ্ডাল। অসম্ভব নয়, যে, বরানগরে উচ্চবর্ণ জমিদার গোঠীর 

মদ্মমত্ত বিলাসেই এই শ্রেণীর উদ্ভব হয়। পববর্তাঁকালে এদের অনেকেই 

সামাজিক মর্ধাদা গ্রাপ্তর জন্য গ্রষ্টধর্ম গ্রহণ কবেছিলেন, বনহুগলী এলাকাটিতেই 

এ'দের বসবাস কেন্দ্রীভূত হয়েছিল । 

বরানগরের সমাজ ব্যবস্থার একটি মিশ্র চরিত্র লক্ষিত হয় উনিশ শতকের 

মাঝামাঝি থেকে যখন জ্রনপদটি ইংলত্তীয় প্রভাবে একটি শ্ল্লিকেন্্র হিসেবে 

পরিচিত হয়। তার আগেই, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বরানগরেও মধ্যবিত্ত 

“ভদ্রেলোক' সমাজ গণ'ড়ে ওঠে । দ্রুত শিল্পায়ণ হতে থাকলে এই সমাজের মধ্যে 

যে প্রতিক্রিয়া তার কিছুটা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জেনেছি। শশিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত একজন প্রগতিবাদী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যখন শিল্পায়ণকে 

আবাহন করেন, অন্যান্যরা তখন তাদের আত্মতৃঞ্ক অচলাবস্থা ভেঙে যাবে, এই 

ভয়ে, প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। প্রায় ছ' হাজার শ্রমিক নিয়ে গ'ডে ওঠা 

জুট মিল, কলভিন সাহেবের চিনির কল প্রভৃতি বরানগরের সামাজিক চেহারার 

আদল পাণ্টে দেয়। ব্ছু পরস্পরবিরোধ" ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমাজ-অবয়বটি 

হঠাৎ খুব জটিল হয়ে খায়। তারই মধো শ্রীরামকষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে একটি 
ধমীর সমাজের হৃগ্টি হয়। শশিপদর ক্রিরাকলাপে সকলেই সচকিত হয়ে 

ওঠেন। কলিকাতায় উদ্বোধিত নবজাগরণের ঢেউ এসে এই ন্ুত্র শহরাঞ্চলে 

«আছড়ে পড়ে। শশিপদ এবং রামকষ্ণকে ধিরে বহু ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক 



ইতিহান গণ 

ব্যক্তিবর্গের আনাগোনা শুরু হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই সামাজিক 

অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । দ্রুত শেষ হয়ে গেছে সব প্রগতিবাদী উদ্যোগ, শশিপদ 

স্থানীয় সমর্থন পাননি, রামকৃষ্কদেব সব্ধধর্মসমন্ব় কবতে পাবেননি বরানগরে । 

অনুমেয় যে, বরানগরের উচ্চবিত্ত “বাবু' সমাজ এবং মধ্যবিত্ত "ভদ্রলোক" সমাজ 

ইতিহাসের গতির সঙ্গে পা মেলাতে পারেননি । তারা প্রথাচ্ুবাগী হয়ে, 

পুরনে। ব্যবস্থাকে আকড়ে থাকতে চেযেছেন, শ্রমিক শ্রেণীব প্রতি সহানুভূতিশীল 

হননি । সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে বরানগরের সামাজিক চরিত্র দ্রুত পরিবঠিত 

হয়েছে ইতিহাসেব নিয়মে । একটি প্রোথিত সামাজিক অবস্থা, যা পুরনোপস্থীর 
বাচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, ক্রমেই ভেঙ্চেবে ভিন্ররূপ গ্রহণ করেছে। 

উচ্চবিত্তদের বিত্ত গেছে হারিয়ে, মিথ্যে সামাজিক মর্যাদা নিয়ে কেউ বেঁচে 

থাকতে চেয়েছেন, কেউবা পুরনে] ভূল শুধরে নিয়ে শ্রেণীহীন হয়ে গেছেন । 
মূলত, বিদেশীদের বাণিজ্যকুঠিকে কেন্দ্র ক'রে যে জনপদটির সমাজ গণডে 

উঠেছিল, সেখানে পববর্তাঁকালে পরস্পর বিরোধী সামাজিক শক্তির অনুপ্রবেশে 
সমাজ কিছুটা সংকরবূপ পরিগ্রহ করে। এখানে তাই, কোনে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা 

গণ্ড়ে ওঠে না এবং বাণিজ্য-বুদ্ধিই প্রাধান্য পেয়েছে বলে কলিকাতায় সংস্কৃতির 
যে সমৃদ্ধি, বরানগবে তা কয়েকজনমাত্র বুদ্ধিজীবীর কুক্ষিগত । উনিশ শতকের 
বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্রবে সামিল হয়েছিলেন, 

বরানগরের অবদান সেখানে যৎসামান্য । একমাত্র শশিপদই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 

এবং তিনিও তীর কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছিলেন ইউরোপীয় “এলিট ব্/ক্কিবর্গের 

সহযোগিতায় । এখানকার সামাজিক কাঠামোর কোন সুদৃট ভিত্তি ছিল না বলেই 
স্ৃবিন্যন্ত সমাজ গ'ড়ে ওঠেশি। তাছাড়া উপনিবেশ্িকতার শিকার হয়েছিল এই 

ধরনের নগন্য শহরাঞ্চলগুলিই । বরানগরেও এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। 



শ্৮ বরানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা! 

প্রথম চারটি অধ্যায়ের 
জফংযোজন, সংশোধন ও নির্দেটি কা 

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন ছাত্রদের প্রতি জভ্ভাষণে “সন্ধান ও সগ্রহ 

করিবার বিষম এমন কত আছে তাহার সীমা -াঁই" বস্তঙ দেশবাসীর পক্ষে 

দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে "*। কবি-কথিত এই উল্ভিতে প্রাণিত হয়েই 
বরানগর নামক জনপদটিকে তুচ্ছজ্ঞান ন1 ক'রে এই আঞ্চলিক ইঠিহাঁস রচনায় 

ব্রতী হয়েছিলাম । সাম্প্রতিককালে এতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই উপলব্ধি 

করেছেন, রাজবংশাহুক্রমের ইতিহাস আলোচনার পক্ষে একদ1 যে অনুশীলন 

রীতি নির্ভরযোগ্য ছিল, সামাজিক ও সা"স্কতিক হতিহাসেব ক্রমায়ত ধার! 

বিশ্লেষণের পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। তার জন্য প্রত্যেক দেশের ছোট ছোট 
অঞ্চলের ইতিহাসালোচনা প্রয়োজন । ইতিহাস রচনার এই বীতিকে সামাজিক 
ইতিহাসবেতাগণ বলেছেন 06 09055 01 10106 1015015 'গি0], 00৩ 
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£০০০৪* চারটি ভিন্ন নিবন্ধে গ্রথিত ব্রানগরের ইতিহাস ওই সাম্প্রতিক ধারাম্ম 

অন্ুকৃত রীতিতে রচনা করায় প্রয়াসী হয়েছি। 

প্রথম নিধন্ধ (গ্রন্থের সুবিধার্থে শ্বন্ধগুলিকে অধ্যায় বলা হয়েছে) 

“দেশকাল পরিচিতি ও কিছু প্রাসঙ্গিক বিতর্ক'এ দেশ শব্দটির বিশ্লেষণ 

শ্রয়োজন। দেশ বলতে বাঝায় স্থান। আবনে যা-কিছু ঘটে বা আছে, তা 
আছে বা ঘটে কোনে! স্থানে । সে স্থান হতে পারে একটি নিভৃত গৃহকোণ, 

হতে পারে একটি ভৌগোলিক মহাদেশ বা মান্য-অধ্যুষিত প্রায় সথগ্র 
ভূ-মণ্ডুল। কোন্‌ স্থান বা পরিধি কোন্‌ তথ্য .বা ঘটনার প্রেক্ষিতে 
কিভাবে কতটা মর্ধা্দা পাবে তা একধিকে যেমন নির্ভর করবে বিশিষ্ট তথ্য বা 

ঘটনার গভীরতার ওপর, অন্তর্দিকে তেমনই নির্ভর করুবে এতিহাসিকের বিচার, 
বুদ্ধি ও জীবনাভিজ্ঞতার ওপর । সব তথ্য, সব ঘটনাই তো সর্বদা ও সর্বথ। 

সমান অর্থবহ নয় ; কোন্‌ এতিহাসিক কোন্‌ তথ্য বা ঘটনাকে কতটুকু মখাদ। 
দেবেন তার অন্য কোনো বিধিবদ্ধ নিয়মকান্থন নেই। সুতরাং এ-ক্রিয়াটি 

এঁতিহাসিকের চোখ, বোধ, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও বিচার সাপেক্ষ । ,.একথা স্বীকার 



ইতিহাস ৭৯ 

করা সৎ ও সঙ্গত, এটাও স্বীকার যে ইতিহাস লেখা নামক বৌদ্ধিক ক্রিয়াটি 
যতটা একান্ত বস্তুগত ও নৈব্যক্তিক বলে ধরে নেওয়া হয়, বিশুদ্ধ যুক্তির দিক 

থেকে ততটা তা নয়। প্রয়াত এঁতিহাসিক আচার্য নীহাররঞ্জন রায় তার একটি 

নিবন্ধে বলেছিলেন, এতিহাসিকই নিবাচন করেন তাঁর ইতিভাসের আশ্রয়; 

অর্থাৎ তার আলোচ্য দশ বা স্থানের পরিধি । ০স পরিধি একটি দেেশখণ্ড বা 

অঞ্চল মাত্র, একটি গ্রামমাত্র হতেও বাধা নেই । তবে এব্যাপারে একটি বিবেচনা 

আছে এবং তা অর্থবহ । এতিহাপসিক যে স্থান বা দেশই নিবাচন করুন, যত 
সীমিত ব। ক্ষুদ্র অংকীর্ণ তা হোক না কেন, ব্যবহারিক জীবনের দিক থেকে তা 

মোটামুটি একটি এঁক্যবদ্ধ স্বসম্পূর্ণ 01 হওয়া প্রয়োজন । বরান্গরের এমন 

একটি এঁক্যবদ্ধ ম্বসম্পূর্ণতা আছে মনে ক'রে, আচাধ নীহাররঞ্জনের ইতিহাস- 

চেতনাকে পাথেয় করে এই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার কাজ শুরু করি। আচার্য 

শহাঁরবঞ্জনের বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব গ্রন্থের রচনাব কাঠামো! এবং তথ্য 

প্রথম নিবন্ধটি রচণায় প্রভূত সাহায্য করেছে। প্রয়াত অধ্যাপকের কাছে আমি 
ব্যক্তিগতভাবে এবং জমীক্ষা পরিষদ সশ্রন্ধচিভ্তে কৃতজ্ঞ । আমরা স্থিরনিশ্চয় 

যে তিনি জীবিত থাকলে এই ধবনের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় খুশী হতেন। 

প্রথম নিবন্ধটি সযত্বে, সচে তনে, তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা রেখে রচনা করার প্রয়াস 

থাকলেও কিছু অসম্পূর্ণ তা থেকে গেছে। অসম্পূর্ণতা এই অর্থে যে মুদ্রাকরের 

কাছে বচন প্রেরিত হওয়ার পর কিন্তু তথ্য পাওয়া গেছে, কিছু তথ্য সম্পর্কে 

সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে । বরানগরের একটি প্রাচীন পরিবারের সন্তান, 

ইতিহাস-সচেতন শ্রীযুক্ত ক্ষৌণিশ বন্দ্যোপাধ্যান্ব আমায় জানিয়েছেন যে ১৮৫৮ শ্রী 
কোম্পানির রাজত্বের অবসানে এবং রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করার 

পর, বরানগর নামক জনপদটি সরাসরি রাণী ভিক্টোরিয়ার নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে 

ষায়। বৃহত্তর অর্থে সমগ্র ভারত- ভূখগুটিই রাণী ভিক্টোরিয়ার সম্পত্তি হয় 
১৮৫৮ গ্রী-র পর, কিন্তু ক্ষৌনিশবাবু বলতে চেয়েছেন যে একদা যেমন চব্বিশ 
পরগনা জেলাটি লর্ড ক্লাইভের ব্যক্তিগত অমিদারি হয়ে যায়, তেমনই, বরানগর 

ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত জমিদারি ছিল। এই তথ্যের কোন এঁতিহাসিক 
সমর্থন আমি পাইনি । তবে, ক্ষৌণিশবাবুর অন্ত একটি তথ্য আমার নিবন্ধকে 
মর্থন করেছে। বরানগরে গুদের বংশের প্রথম পুরুষ দামোদর দেবশর্মণঃ 



৮০ বরানগর ইতিহাল ও সসীক্ষা 

বরানগরে এসেছিলেন একজন ওলন্াাজ সাহেবকে বাংল] ভাব। শেখাতে ) 

সেই থেকেই তার বসবাস শুরু । ক্ষৌণিশবাবুর কাছে আমি এই তথ্যগুলি 

পেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছি। যে তথ)টি আমাকে দিধান্থিত করেছে তা হ'ল এই 

নিবন্ধের উপসংহারে আমি বলেছি যে জর্জ হেগারসন সাহেব ১৮৫৯ ঘ্বী 

বরানগরে প্রথম যন্ত্রচালিত তাত বসিয়ে বিশ'ল জুট মিল গণ'্ড়ে তোলেন । 

অথচঃ আমাব তৃতীয় নিবন্ধে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে দেখছি ষে ১৮৬৫ গ্রী 

বোণিও কোম্পানির অন্যতম মালিক মি. উইলিযামস আলেকজাগ্াঁর । 

হেগারসনের সঙ্গে আলেকজাগারের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারিনি । পাঠক 

এজন্য ক্ষমা! করবেন । 

আমার দ্বিতীয় নিবদ্ধ ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ও প্রবাহ”তে শ্রীচৈতন্টের 

বরানগরে আগমনকে কেন্দ্র ক'রে বৈষ্ণব ধর্ম তথা ধর্ম-চেতশার যে সুচনা, তাকেই 

উন্মেষ বলেছি ও পরবতর্শকালে ব্রাহ্ম আন্দোলন, রামকুষণ, বিবেকানন্দ সৃষ্ট 

ধর্মচেতনা এখং নানা খ্যক্তিকেন্দ্িক ধর্মগোষ্ঠীর উদ্তবকে প্রবাহ আখ্য। দিয়েছি । 

স্বীকার করা ভাল যে শ্রীচৈতন্তদেবকে খিরে বরানগরে পাঠবাড়ির ইতিহাস ও 

শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে দক্ষিণেশ্বরের ইতিহাস যেভাবে এই নিবন্ধে বিবৃত হয়েছে তা 

এই গ্রস্থরচনার কাঠামোগত দর্শনের সঙ্গে সুসমর্জস হয় নি। বরানগরের 
অগণিত ধর্ম পিপাস্ু মানুষের কথা মনে রেখেই এই সচেতন বিচ্যুতি । এই 

নিবন্ধট লিখতে গিয়ে বরানগরের আজও সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির 
কাছে স্প্রচুর তথ্যাদি ও প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদি পেয়েছি। ব্রাঙ্গঘমাজ আন্দোলন 

সম্পর্কে এক! সেপ্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্দেস-এর অধ্যাপক 

হিতেশরগ্জন সান্ঠাল-মহাশয়ের সঙ্গে বেশ কিছু তত্বগত আলোচনার স্থযোগ 

হয়েছিল । সেই আলোচনাটি আমার মতামত গঠনে সাহায্য করেছে। বৈষ্ণব 

সম্প্রদায়তৃক্ত “মতুয়া” গোঠীদের কথ। আমাকে বজেছেন আমার সহপাঠী, কলকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । কর্তীভজা জন্প্রদায় সম্পর্কে 

একটি বিশ্লেধণী আলোচনার বই আমায় সন্ধান দিয়েছেন স্বর্ণরেখার ইন্দ্নাথ 

মজুমদার । ইন্দ্রনাথবাবু আমাদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। এদের 

সরলের কাছে আমি খণী। এই মিবদ্ধের স্থচনায় ভারতীয় ধর্মের এঁতিহ 

জম্পর্ষে একটি অর্ধজনগ্রাহ আলোচনা আছে কিন্তু উপসংহারে ধর্ম সম্পকে 



ইতিহাস ৮৯ 

আমার এবং সমীক্ষা পরিষদ এর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছি। আমরা বিশ্বাস 

করি যে ধর্ষেব একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা আছে, বিশেষত, এ-দেশের 

সামাজিক-অর্থ নৈতিক কাঠামোয় । এক্ষেত্রে যেসব মন্তব্য করেছি, তা "মামাদেব 

প্রত্যয়ের গভীব অতল থেকে উতৎসারিত। কোনো বিশেষ ধর্মীয় গোঠী ব। 

প্রতিষ্ঠানেব প্রতি যদি অবচেতনে আঘাত হেনে থাকি, তার] নিশ্চয়ই আমাদের 

উদ্দেশ্যেব সততা উপলব্ধি কববেন। 

আমার তৃতীয় নিবন্ধ 'শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারত শ্রমজীবী” রচনার 

সময় “য অসাবাবণ প্রবন্ধটি আমাকে নিরম্তব সাহায্য করেছে তা হ'ল 

458512.02, 13261056: 4৯ 9100 11) 01091090016 ০01 01)9 ঠি3 90100250% 

০1 006 139105211 1310012101. ড/111) 0116 ড/01101010 0185595 0% 1391)981. 

বর্তমানে অগ্টেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভাপসিটিতে অধ্যাপনারত তরুণ এঁতিহাদিক 

অধ্যাপক দীপেশ চক্রবতর্শর এই মৌলিক নিবন্ধটি প্রথমে সেন্টার ফর স্টাডিজ 

ইন সোশ্তাল সায়েন্সের চার নগ্বব অকেশনাল পেপাব হিসেবে প্রকাশিত 

হয়। পবে, ইপ্ডিযান হিস্টবিকাল বিভিউ-তে পুনমু্দ্রিত হয। ন্বীকার করতে 
ঘিধা নেই, এঁতিহাসিক সদ্িৎসায় অধ্যাপক চক্রবর্তী বরানগরে শশিপদব 
কর্মকাণ্ডে ওপর যে গবেষণা করেছেন, আমবা তাব বিন্দুমাত্র পারিশি । আমার 

এই তৃতীয় নিবদ্ধটিতে আগাগোডা অধ্যাপক চক্রবতরব গ্রত্যক্ষ প্রভাব রয়ে 
গেছে । তবে, তৎসত্বেও কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে। বরানগর সোশ্টাল 
ইমক্রভমেণ্ট সোসাইটি ববানগরের কোন্‌ স্থানে প্রত্ষ্ঠিত হয় জানতে পাবিনি। 
বরানগরে সেভিংস ব্যাক্কই বা কবে কোথায় শণ্শপদর উদ্যোগে গস্ডে ওঠে 

সন্ধান পাইনি । উল্লেখ কবিনি ভারতের জাতীয আন্দোলনে চরমপন্থী 

নেতৃবৃন্দে অন্যতম বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে শশিপদর দীর্ঘদিনের বন্ধুতার কথা। 

বিপিনচন্দ্র নিষমিত বরানগরে আসতেন । অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় 

সম্পার্দিত ভাবত-শ্রমজীবী গ্রস্থটও আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছে। তার 

কাছে আমি এবং সমীক্ষা পরিষদ বিশেষভাবে খণী হয়ে রইলাম। কিন্ত, 
ভাবত শ্রমজবীর আলোচনায় উল্লেখ করতে বিশ্বৃত হয়েছি যে এই পত্তিবার 

১৫১*** গ্রাহকদের মধ্যে অন্থতম ছিলেন মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 

আনন্দ মোহন বস্থ। অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম যুক্তিতাড়িত 
তি 



৮২ বরানগর ইতিহাস ও লষীক্ষা 

শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন, আমাদের বিশ্বাস, কিন্তু এটাও 

লক্ষ্যণীয় যে শশিপদ ও অশ্বিনীকুমারের মধো সময়কালের ফারাক প্রায় 

তিরিশ বছর। শশিপদ তার সমসময়ে যে কর্মধারার উদ্বোধন করেছিলেন, তা 

অভাবনীয় । প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলনের অবয়বটি আঁকতে অধ্যাপক চক্রবর্তীর 

নিবন্ধ ছাড়াও যে গ্রন্থটি "্পামাকে আলোকিত করেছে তা হ'ল "75 
95/20051)1 7০9৬০006110 11) 13610581] (1903-1908 )। আমাব শ্রদ্ধেয় 

ধশক্ষক অধ্যাপক সুমিত সরধ্ীব বচিত এই "সীকর গ্রস্থটর ণু.০০০৬ চ০5% 

8170 118৩ [010101)5" অপ্যাযটি বহু অজ্ঞাত 'তথ্য সমৃদ্ধ । অধ্যাপক সবকারের 

কাছেও আমি সশ্রদ্ধচিন্ে কৃতগ | এই শিবন্ধটিতে একটি মারাত্মক মুদ্রণ 
প্রমাদ ঘটেছে। শশিপদর জ্ন্মগাবিখ ২রা ফেব্রুয়ারী, ৮৪০। মুদ্রিত 
হয়েছে ১৮৪, | চাঁবটি নিবন্ধেই শামি 'কলকাঠা"কে “কলিকাতা” বলেছি কারণ 

'ালো্য সময়কালে কলিকাতার আধুনিকতম অপভ্রংশটি প্রচলিত ছিল না। 

চতুর্থ নিবন্ধটি "আমাদের স'গৃহীত বিভিন্ন স্থানীয় তথ্যেব সন্গিকেশে রচিত 

হয়েছে । কিন্তু, এটি আশানুরূপ স্ুবিন্যন্ত হয়শি। ভবিষ্ৃতে এই বিষয়ে বিস্তাবিত 

গবেষণ] করার ইচ্ছে রন্ল। মুলত, ম্ধ্যাপক হিতেশরগ্রন সান্যাল এর ব্রণ 

ও জাতি প্রণন্ধটিব সাহায্য নিয়েছি ( এক্ষণ, চতুর্দশবর্ষ, ৬ষ্ঠ স'খ্যা, ১৩৮৮ )। 

এতদ্যতীত, এই দীশর্ঘ চারটি নিবন্ধ রচনার সময় এই গ্রন্থ পবিকল্পনায় আমার 

সহযোগী রঞ্জনকুমার বন্োপাধ্যায়ের শাঁনা তীক্ষবী উপদেশ, জিজ্ঞাসা ও 

বিশ্লেষণ আমাকে অনিঃশেষ প্রেরণ] জুগিয়েছে। অন্ঠান্ সহযে।গী বদধুদ্বয় দেবকুমার 

শেঠ ও জয়দেব মুখোপাধ্যায়ও নানীভাবে উৎসাহিত করেছে । আমার সকল 
কাজেই উৎসাহদাতা কালনা কলেজের অধ্যাপক দীপক গোন্বামী এবং 

অগ্রজ্প্রতিম তুফানগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক অগ্নিবর্ণ ভাছুড়ীর কথা বিশেষভাবে 

মনে পড়ছে। সুদূর কর্মস্থল থেকে এর! অনুপ্রাণিত করেছেন। শ্রদ্ধেন্ 

উৎসাহদাতাদের মধ্যে আছেন উত্তরস্থরি-সম্পারদক অরুণ ভট্রাচাষ তআাশৈশব 

বরাণগরের বাপিন্দা, বর্তমানকালের অন্ততম শ্রেষ্ঠ রদসাহিত্যিক সঞ্জীব 

চট্টোপাধ্যায়, সহপাঠী, সুহ্বদশ্রে্ঠ আনন্দবাজার পত্রিকার সঞ্জীব বন্দ্যোপ্ণধ্যাক্ 

এবং কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও আমার শিক্ষক 
গৌতম ভদ্রও নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। অনুপ মতিলান্স 



বল্লানগল্রে পুনে আাড়ি” লাগানবাড়ি 

[ সমস্ত বরানগর জুড়ে কতো যে পুরনে। বাড়ি বাগানবাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে 

রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই । প্রাপ্ত তথ্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে বলা যায়, 

এইলব বাড়ি, বাগানবাডিব অনেকগুলিরই নির্মাণকাল দেডশো থেকে ছু'শ 

বছরের মধ্যে । একসময়, কলকাতার বিত্তবান মান্থষেরা অন্যান্থ স্থানের মতো 

বরানগরকেও তাদের প্রমোদ উদ্যান বা অবকাশরগ্রনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে 

বেছে নিয়েছিলেন । এর নানা কারণ থাকতে পারে। অনেকে বাণিজ্যস্থত্রে 

বরাশগবে এসেছিলেন, কেউ বা দূরছুরাস্তে আসা যাওয়ার পথে স্থানটি 
গাঙ্গাতীরম্থ নির্জনতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন । তবে, শুধু কলকাতার নয়, চব্বিশ 

পরগণ, হুগলি এবং বর্তমান বাংলাদেশের অগ্করত যোর, খুলনা, সাতক্ষীবা 

প্রভৃতি স্থানের জমিদারদেরও দৃষ্টি পড়েছিলো ববাণগরের ওপর। এইসব 
বাঁডি, বাগাশখাডির অনেকগুলি যেমন লুপ্ত হয়ে গেহে, তেমনই অনেকগুলি 

এখনও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমশ জখ্ণ হয়ে আপা অণ্িত্ব নিয়ে ধরে 

রাখতে চাইছে তার প্রাচীন জৌলুশকে । পূর্বতন বরানগরের কিছু ক্রিছু বাড়ি, 
বাগানবাডি এখনকার কাশীপুর* দক্ষিণেশ্বর, কামারহাটির অন্তর্গত হওয়ায় 
বর্তমান অধ্যায় থেকে বিষুক্ত হলে] । 

এই অধ্যায়ে বাড়ি, বাগানবাড়িগুলির ইতিহাল সংক্ষেপে বিধুত হয়েছে। 

অনেকক্ষেত্রেই এইসব প্রমোদউগ্ভান ও অক্টরালিকার ইতিহাস অডিয়ে রয়েছে 

সংগ্রিষ্ট মালিকের পরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে । তাই বাড়ি, বাগানবাডিগুলির 

নির্মাণকাল, আয়তন এবং এপব স্থানে বিশিই্ ব্যক্তিবর্গের আগমন ব্যতিরেকে 

ইতিহাস অধিকাংশক্ষেত্রেই নিঙরশীল হযে উঠেছে প্রতিষ্ঠাতার পারিবারিক 

ঘটনাশ্োতের ওপর । তবে, এই পরিক্রমার বাইরেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য 

বাড়ি ও বাগানবাড়ি থেকে গেল | কিন্তু প্র্তুত তথ্য প্রমাণার্দি হাতে ন] পাওয়ায় 

গুধুমা্ম লোকশ্রুতির ওপর বিশ্বাস রাখতে পারিনি | এ প্রসংগে একটি কথা পাঠকদের 
মনে রাখতে সবিনয়ে অন্থরোধ করি ষে, এই পরিক্রমানন কোনোভাবেই 
পক্ষপাতিত্ব বা বিশেষ পছন্দ-মপছন্দকে প্রশ্রন্ন দেওয়। হয়নি। এই পরিক্রমারু 
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মাধ্যমে কয়েকটি বিশেষ যুগ ও সময়কে অনুধাবনের চেষ্টা কর হয়েছে মাত্র 
এই অধ্যায় জমিদার দর্পণ নয়, বাবুবৃত্বীন্তও নয়। নয় তাদের শ্রেণী-চরিত্রের 
বিশ্লেষণ । চিন্তাশীল পাঠককে এটুকু স্মরণ ববাতে হবে না যে, মূলত বংশ- 

পরম্পরায়ক্রমে পাওয়া সম্পদ অথবা কোম্পানিব পৃষ্ঠপোষকতার পুবস্কারন্বরূপই 

বণিক-ব্যবসায়ীকৃণে ব উৎপত্তি । দেওয়ান, দালাল, মুৎসুদ্দি-এই পবিচছের 
স্থত্রে ধবেই কেউ বা জমিদাব, কেউ বাবু । কেউ বা এমন কী রাজা, মহারাজ]। 

এই শ্রেণীর সামাজিক পরিচয় বিশ্লেষণ ইতিহাপন্ির সমাজতত্বের বিষয়। 

আমরা শুধু বাঁডি ও বাগানবাডির সুত্র ধবে বরানগরে এই শ্রেণীর অবস্থানকে 
চিহ্িত করেছি মাত্র । 

বাড়ি বাগানবাঁডির ইহিতান পবিধার কেন্দ্রিক হয়ে ওঠাব আর একটি 

কারণ--সমীক্ষা পবিষদেব পক্ষ থেকে যে ইতিহাস তুলে ধবা হলো, তার 

তুলনায় শ্রেষ্ঠতব হাস হয়ত নিকট ও দূর ভবিষ্যতে বচিত হবে। সুতরাং 

পবিবাবগুলিব পবিি তি সামনে পেলে তাদের কাজ তাবও সহজশাধ্য হয়ে 

উঠবে ৷ বাড়ি, বাগা*বাডির ইতিহাস জন্ধানকালে আমাদের নাশা বিচিত্ত 

অভিজ্ঞতাঁব সন্মুধীন হতে হয়েছে । শিশ্ন রুচিহি লোকাঃ অতএব 'অভিজ্তার 

ত্বাও স্থানে স্থানে বলেছে । অভিজ্ঞতা যেখানে মধুর ও জ্ঞাপান্বেষণেব সহায়ক, 
মেখানে আমরা ফ্তজ্ঞ। তিক্ত অভিজ্ঞতা বেদশাদায়ক, অতএব বিস্মৃত হওয়াই 

শ্রেয়। তবে, অধিকা*শ ক্ষেত্রে যে সমস্তা আমাদের পীভিত করেছে, তা হলো। 

উপযুক্ত নথিপত্রেব অভাব। প্রাচীন পবিবাবেব বর্তমান পুরুষেরা একাধিক" 
্ষেত্রেই জানেন না, এই অঞ্চলে তাদের পূর্বপুরুষের আগমনের ইতিহাস । 
কেউ কেউ জেনেও মুখ খুলতে সাহসী নন্। অনেক পরিবারেই ব'শলতিক। 
অন্পস্থিত। অথচ স'মাজিক ইতিহাস রচনার কাজে বংশলতিকা অতি 
অপরিহ্বায বস্ত। জমযেব পারম্পযকে স্পশ করতে হলে ব'শন্তিকাব স*বক্ষণ 
অত্যন্ত জকবী কাজ (দ্র. 061969198) 45 & 9০106 ০ 99০14] [7া75607, 

[0101191109061, ], ছা, ২. ৬০]. |. ০.2 1976) পরিষদের বিনীত 

অন্থরোধ এখনও ধাদের পরিবারে বংশলতিকা নিতান্ত অবহেলায় রক্ষিত আছে, 
সেগুলিকে সংরক্ষণ করুন। পরিবারের পুবাতন এম্ব-গুলিও অমুলয জম্পদ। 

রক্ষণের নানা বৈজ্ঞানিক উপায় আছে। যদি কেউ পুরাতন গ্রন্থ রা 
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স্বংশলতিকা সংরক্ষণে অপারগ হন, তবে সেগুলিকে উপযুক্ত গ্রন্থাগারে দান 
করুন। এর ফলে একটি অঞ্চল থেকে শুরু ক'রে সামগ্রিক ভাবে এই দেশের 

সামাজিক ইতিহাস রচনার কাজ বর্তমানে ও ভবিষ্যতে শুষ্ঠুঙাবে সম্পন্ন 
হ'তে পারবে । ] 

বসাকবাগান 

কুটিঘাটের যে অঞ্চলটিতে এখন বরদা! বসাক গ্্রীট, এই অঞ্চল্টিকে এখনও 
শনেকে খাসবাগান বলে থাকেন । প্রায় ১৬ বিঘে জাঞগ! জুডে এই খা'পবাগান 

এলাঁকা। এই খাসবাগান ছিল ইংবেজদের খাস জর্ম। ক্রমে ক্রমে সেই 

জমিব মালিক হন বসাকবা। তাবপব থেকেই এই এনাক' খাসবাগান নামে 

পবিচিত হয়ে মাপছে। এই বসাক পরিবাবেব অন্যতম পুকষ ছিলেন বরদাকান্ত 

বসাক । ইনি নিঃসন্তান । এখন এই অঞ্চলে যে বসাক পবিবাব বসবাস করছেন 

টারা সকলেই ববদ1 বসাকেব জ্ঞাতি সম্পর্ক । কলকাতার শেঠ বসাকদের এশ্ব্য 
সম্পর্কে নানা কাহিনীই প্রচলিত আছে। অনেকের ধাবণা এর! তত্তবায় 

অন্প্রদায়হুক্ত । কিন্তু বেশ কিছুকাল ধরে কলকাতার শেঠ বসাক সমিতি বলে 
আসছেন ষে তাঁবা তন্তবায় শন ততন্তবণিক। অবশ্তই এটি বিতর্বেব বিষয় । 
মতামত দেবেন বিশেষজ্ঞরা । আপাতত চোখ ফেরানো যাক ববদা বসাকের 

পারিবারিক ইতিহাসেব দিকে । এদের পরিববারের আদি পুরুষ হলেন 
কেশবরাম। তীর পুত্র গঙ্গারাম। গঙ্গাবামের আবার দুই পুত্র শোভারাম ও 

অযোধ্যারাম। শোঙারাম হলেন বিখ্যাত শোভারাম বসাক । আকবরের 

রাজত্বকালে এদেব কেন পূর্বপুরুষ “বুশাখ” উপাধি প্রাপ্ত হন। শোভারাম 

ঈস্ট ইাগুয়। কোম্পানির জঙ্গে স্তীবস্ত্রের ব্যবস! ক'বে অগাধ সম্পত্তির মালিক 

হযেছিলেন। তার নামেই বর্তমান শোভাবাজাব । ১৭৫৭ সালে মীরআফর 

সিরাজউদৌল্লার কাছ থেকে কলকাতা উদ্ধারের পর দেশী প্রজাদের মধ্যে 
২* লক্ষ টাকা বিতরণ করেন এবং এ-ব্যাপারে ষেসব কমিশনার নিযুক্ত করেন, 

তার মধ্যে অন্ততম ছিলেন শোভারাম । এই শোভারামেরই ভাই অযোধ্যারাম । 

এরও জন্ম মকৃস্ুদদাবাদ (বর্তমান মুশিদাবাদ )। তিনি মুশিদাবাদদ থেকে 
শোভারামকে রেশমি বস্ত্র সরবরাহ করতেন । কিন্তু এ সময়ে ইংরেজদের প্রবল 
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অত্যাচারে উৎপীড়িত তাতীরা বুডে! আঙুল কেটে ফেলতে লাগল । সেই 
সময় অযোধ্যারাম সুতাহুটিতে পালিয়ে আসেন এবং বর্তমান বড়বাজার অঞ্চলে 

বসবাস শুরু করেন । এখন যেখানে মার্কাস স্কোয়ার, সেখানেই তার বিশাল 

কলাবাগান ছিল। এখানে একটি বড দীঘিও ছিল । তিনি ১৮০১ সালে 

পরলোকগমন করেন। তার পাচ পুত্র। গুপীমোহন, লালমোহন, গোকুলট।দ, 
তিলকচাদ, রসিকলাল। চতুর্থ পুত্র তিলকর্টাদই হলেন বরদাকান্ত বসাকের 

পিতৃদেব। তিলকটা্দ মৌদগল্য গোত্রজ পীতাঞ্বর শেঠের দ্বিতীয়া কন্যা 
দুর্গামণিকে বিবাহ কবেন। তিনি বিপুল এশ্বধশালী ছিলেন । "দ্বাদশ কুপকুগ্” 
নামে কামারহাটিতে তাঁর একটি রমণীয় উদ্যান ছিল। ইনি ““কৌয়ারীন বসাক” 
নামে একটি আসে মুৎ্ুদ্দি হিসাবে কাজ কবতেন। এঁর একমাত্র পুত্র 

বরদাকান্ত। তিনি খাস্বাশান অঞ্চলে দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন । বরদ! 

বসাকের মুঠ্যকাল সম্ভবতঃ ১৮৮১। এই খাসবাগান অঞ্চলে একসময়ে তাতীদেক়্ 

বাস ছিলো। বসাকদের কাছ থেকেই তাবা দান পেত। এখানে উৎপন্ন 

তাতের কাপড ম্যাঞ্েষ্টার প্রভৃতি জাযগায় পাঠানো হত। বর্তমানে এখানে 

যে পরিবার থাকেন তাবা কলকাতার প্রখ্যাত বৃন্দাবন বসাঁকেব বংশধর । 

মল্লিক ভবন 
২০, মথুরানাথ চৌধুরী ই্ীটস্থ মল্লিক শুবনেব বয়ণ প্রায় দেডশে! বছর । 

এই বাডিব আসল মালিক ছিলেন জনৈক দত্ত। তার কাছ থেকে ববানগরেক 

বিখ্যাত জমিদাব জয়নারায়ন ব্যানাজর্শ এই বাডি কেনেন । এ প্রসঙ্গে বলঃ 

যেতে পারে, যে জয়নারায়নবাবুই বরানগর অঞ্চলে ব্রাহ্ষণ সমাজেব অন্যতম 

প্রতিষ্ঠাতা। এই জয়নারায়ন ব্যানাজর্খর কাছ থেকেই কলকাতার হ্যারিসন 
রোডেব সিংহবাহিনী মল্লিক ব'শেব এক পুরুষ প্রেমনাথ মল্লিক ১৮৩৫-৩৬ সাল 

নাগাদ এই বাড়ি কিনে নেন। তখন এই বাডিসংলগ্ন মোট জমির আয়তন, 

ছিল ৭ বিঘা । প্রেমনাথ মল্লিক ছিলেন রামমোহন মল্লিকের পুত্র। প্রেমনা্ 

মল্লিকের তিন পুত্র প্রসাদদাস, নিত্যদা্, মনোলাল ৷ পরবর্তীকালে এদেকু 
বংশধরেরাই এই বাড়ির মালিক হুন। ১৮৭৮ গ্রষ্টাব্দে কলকাতায় যে সপ্ত- 

গ্রামীন সুবর্ণবনিকহিতসাধিনী সভা প্রতিষ্ঠি ত হয়েছিল, প্রমনাথ মল্লিক ছিলেন৷ 

তার অন্যতম সম্পাদক । 
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গোলকধাম 

৪১/১) জয়নারায়ন ব্যানাজ লেনের গোলকধাম আসা যাওয়ার পথে 

সকলেরই চোখে পড়বে । ক্রমশ জীর্ণ হয়ে আদা এক ইতিহাস যেন তান 

প্রাচীন উজ্জবলতাকে বিকশিত করতে চাইছে । এই বাডিব নির্মাণকাল প্রায় 

সিপাহী-বিদ্রোহেব অমসাময্িক। গো্কধাম নামকবণ বাবু গোলকচন্জ্র 

মুখোপাধ্যায়ে নামে । এব পিতামহ রাম্শরণ সুখোপাধ্যায বিবাহস্থন্তে 

জ্যনারায়ন বন্দেটাপাধ্যায়ের পরিবাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হন। বিবাহের পর 

কানপুবে যান এবং সেখানে পূর্ববুক্ষদের প্রতিষ্ঠিত প্রামরতন এ্যাণ্ড কোং” 

শমের ব্যবস! প্রতিষ্ঠা,নব পরিচালনা শুরু কবেন। এই প্রতিষ্ঠান দেশীয় 

বাজ্যগুলিতে মদ সবববাছেব বাবসা কবত। কানপুবে মল বোডেব ওপর এই 

প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ছিল । লোকেবা একে গোলকবানুব সবাইথানাঁও বলতো । 

বাবু গোলকচন্দ্র মুখাজাঁব পুবপুকষ মাগেই ববানগবে এসেছিলেন । গোলকবাধু 
ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি। কুটিঘাটে গঞ্ার ধাবে তিনি ঘাট নির্মাণ 
কবেছিলেন। ১৯৮২ সালে কুঠিঘাটায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের 

ব্যাপারেও তীর অবদান হিল। «ববাশগর হিন্দু স্কুল” বা পরবর্তীকালের 

বরানগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম । তিনি 

যে যথেষ্ট বিত্তশালী মানুষ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের 

আদি বাড়ী চব্বিশ পরগনায় বারাপতের কাছে বাহতে | মদনবাটী, বন্দীপুর 

প্রভৃতি স্থান ছিল এদের মৌজা। এরা বর্ধমানের মহারাজা এবং চকুদীঘির 
সিংহরায়দের কাছ থেকে খাজ্জনা পেতেন। এই গোলকধাম প্রায় ৩ বিঘা জমির 
ওপর স্থাপিত হয়। খুবই বিশ্ময়কর হলেও সত্যি যে, এই বাড়িতে মোট 
১*০টিরও বেশী ঘর আছে । শোন] যায়, কী এক ব্যাপারে দান সংগ্রহের জন্য 

বিদ্যাসাগর নাকি এই বাড়িতে এসেছিলেন । তবে, এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ 

হয়নি । এই বাড়িতে বহু প্রাচীন নারায়ণ বিগ্রহ আছে। 

আলমবাজারে চ্যাটাজাঁ বাঁড় 
দেশবন্ধু রোডের যে অংশ আলমবাজারের অন্তর্গত, সেখানে ৩৬, ৩৭, ৩৮ 

৩৯, ৪০, ৪১১ ৪২ নগ্বর বাড়ীগুলিই চাটুজ্জ্যে বাড়ি। আনুমানিক ১৬* বছর 

আগে, অর্থাৎ ১৮২১ সাল নাগাদ এই বংশেরই পূর্বপুরুষ রামরাম চট্টোপাধ্যার 
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বরানগরে আসেন । শোনা যায়, উত্তরাধিকার স্থত্রে তিনি বরানগরে 

(আলমবাজ্ার ) লাভ করেছিলেন নিঃসম্বাণ এক বোনের সম্পত্তি। এদের 

আদি বাসস্থান ছিল হুগলী জেলার বন্দীপুব গ্রাম । এই বামরাম চাটুজ্োের 

ুই পুত্র রামকৃষ্ণ ও রাজরুষ্ণ। রাজকৃষ্ণ ছিলেন নিঃসন্তান । বামকুষ্ণ চ্যাটাজখবও 

ছুই পুত্র জয়কুষখ ও বৃন্দাবন। এই ছুজনের বংশপবেবাই পববর্তগকালে 
উত্তবাধিকাব স্থত্রে বসবাস ক'রে আসছেন । জয়কুষ্ণ চট্টোপাধ্যাযেব আমলে 

রামকুঞ্চ পবমহংসদেব এই বাড়িতে এমেছিলেন। কেননা পাশেই দক্ষিণেশ্বর | 

বর্তমানে এই বাড়িতে যে স্ুবমা ঠাকুব দালানটি দেখ! যায়, তাব নির্মাণকাল 

১৯০৮ নির্মাণ কবেছি.লন জযকৃষ্ণবাবুব পুত্র কানাইলাল ও বুন্দাবনবাবুব পুত্র 

অমূলান। কানাইলাল চট্োপাধ্যায়ের মধ্যমসুত্র কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় 

সঙ্গীতসা1ক হিসাবে প্রত খ্যাতি অজন কবেছিলেন। তব সময়ে এই বাড়িতে 

নামকর। ওস্তাদদের সমাগম হত। এই বাড়ির ও ৩্সংলগ্ণ জমিব মাট 

আয়তন » বিঘা। 

রামচন্দ্র বাগচি লেনের বাগচি বাড়ি 
প্রায় দেডশ থেকে ছু'শ বছব আগে এই উত্তর বরাঁগরে পিতান্বব বাগচির 

আশখমন ঘটে। এই পিতান্বব বাগচিব পুত্র বামচন্দ্র বাগচি। এর পুত্র 

কেদারনাথ, কাঁলোধন। এই বাডিব অন্যতম আকর্ষণ একটি মঞ্চ । বাড়ির 

ভেতর এই মঞ্চ এখন আব নেই। সেখানে তৈবী হয়েছে ঘর। কিন্তু একসময় 

মঞ্চ যে ছিল, যে-কেউ ঘরটিব গঠন বৈচিত্র দেখে সে-ব্যাপারে নিঃস'শয় হতে 

পারেন। এই মঞ্চ স্থাপন করেন কেদারনাথ বাগচি। সম্ভবতঃ ১৮৮৫ থেকে 

১৮৪০ সালের মধ্যেই এই মঞ্চ প্রতিষ্ঠা হয় । পরবত্খকালে এই মঞ্চকে ঘিরে 

নাটকেব আসর জমানোর জন্য কালোধন বাগচিই সচেষ্ট ছিলেন সব থেকে 

বেশী । যে-আমলে মেয়েদের মঞ্চাডিনয ছিল নিন্দামন্দের বিষয় সেই আমলেই 

কেদাবনাথেব তৎপরতায় এই মঞ্চে হরিমতী নামী জনৈকা অভিনেত্রীকে দেখা 

গিয়েছিল । এরপব নানা সমযে এই মঞ্চে প্রচুর নাটক অভিনীত হয়। এই 
মঞ্চকে ঘিরেই ১৯১১ সাল নাগাদ প্রত্ষিত হয় উত্তর বরাহনগর নাট্য সমাজ । 

কেদারনাথের সময়ে এই মঞ্চে দৃশ্টাঙ্কনের কাজ করতেন বরানগরনিবাসী প্রখ্যাত 
খাছুকর গণপতি চক্রবর্তাঁ। এই মঞ্চে যাস্ত্রিক পদ্ধতিতে নদী, সাগর গ্রভৃতি 
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স্যরি করা হত। মঞ্জেই দেখানে] হত সীতার পাতাল প্রবেশ । বিশ্বামিত্র, 

রাজা হরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাটক এই মঞ্চে অঙিনয়কালীন সময়ে প্রভৃত প্রশংসা 

অর্জন করে । মধু বন্থুর “আলিবাবা'তে ধিনি আলিবাবার অঙিনয় করেছিলেন, 
-দই বিভূতি গাঙ্ুলিই ছিলেন কালোধন বাগচির অভিনয-গুর । কালোধন 

বাগচির আমলে যখন মিনার্ভা থিষেটার এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে কিছুদিনেব জন্য 

বন্ধ ছিল, তখন মিনার্ডাব নাটক মিশবকুমারী বেশ বিছুদিন এই মঞ্চে অভিনীত 

হযেছিল। এই মকে যোগেশ চৌধুবির খত অগিনেতাঁও মহানিশা নাটকে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন । শুধু নাটকই নয, এই মঞ্চে মাঝেমাঝেই জমে উঠত 

স্পীতেব আসব । তাঁর সেই সুত্রেই আসেন বাধিকা গৌসাই থেকে শুক করে 

বীবেন্দ্রকিশোব বায়টৌধুবী অবনি ব্ছু স'লীত সাপক। বছর ১৫/২* হল এই 

মঞ্চে নাটক *'ভিশয় বন্ধ হযে যায । বরানগবেব গুটিকষ মানুষের কাছে খুজলে 

এহ মকের পুরনো একটি ছুম্পাপ্য ফটো গ্রাফ ও পাওয়া ফেঠে পাঁবে। 

আলমবাজারে বিনোদলাল ঘোষের বাড়ি 
হুগলী জেলাব এক তাজ পল্লীব জনৈক দয়ালটাদ ঘোষেব পুত্রই বিনোদলাল 

ঘোষ। বিনোদলালেব কণশিষ্ট ভ্রাতার নাম রাধানাথ ঘোষ। বিনোদলালের 

জন্ম আনুমানিক ১৮৮৮ খ্রী। বিনোদলালের ববানগবে আগমন ঘটে তার 

মাতুলস্থানীয় যছুনাথ ব্রঙ্গেব দৌলতে । যছুনাব ছিলেন চব্বিশ পরগনার দর্ষিণ 
বাবাপতের মান্য । তিশি বিনোদলাল ও রাধানাথকে ঠিজেব কাছে রেখে 

মাসুম কবেন। বিনোদলাল অল্প "লখাপডা শিখে বোনিও কোম্পানির জুটমিলে 
চাঁকরি নেন্। পরে এই জুটমিলেরহই এক বড সাহেব গঙ্গাব পশ্চিমপাে 

বাউবিয়। জুটমিলে বিনোদলালকে নিয়োগ কবেন। এর পরই বিনোদলাল 

২৭-পবগনাব এক ছোটখাটে। জমিধাব বৃন্দাবন মিত্রেব বোনকে এবং রাধানাথ 

স্রথচবের মজুমদার বাড়ির কন্াকে বিবাহ বরেন। ইতিমধ্যে যছুনাথ ব্রঙ্গ 

পবলোকগনণ করলে বিনোদলাল রামচন্দ্র বাগচি লনে যহুনাথের বাড়ি কিনে 

নেন। অকম্মাৎ রাধানাথও যার! গেলেন । বিনোদলাল ভ্রাতুদ্পুত্রর শিক্ষার 
ভার গ্রহণ করলেন, ভ্রাভুষ্পুত্রীর বিবাহ দ্রিলেন। ভ্রাওম্পুত্র অতুলচন্দ্র ঘোষ 

কলিকাতা রিশ্ববিগ্ঠ।লয়ের রাগাদ (প্রেম? বুতি পান । ইতিমধ্যে বিনোদলাল 

গআলমবাজার, টালা ও খর্মতলায় প্রচুর জমি ও বাড়ি কেনেন। এক সময় 
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তিনি বরানগর পুরসভার ভাইসচেয়ারম্যান হয়েছিলেন ( ১৯*৯-১১)। বাডিতে 
অত্যন্ত ঘট করে ছুর্গাপুজা হতো । তার অন্য ছিল বিশাল ঠাকুর দালান । 
এটি এখনও আছে। বিনোদলাল ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ধায়িক পুরুষ । এই 

বরানগর-আলমবাজার অঞ্চলে তার সম্পত্তির পরিমাণ ছিল বিশাল । 

মাতলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি 
বর্তমানে ৩নং নিয়োগীপাডা রোডে যেখানে গোয়েলের রং-এর কারখানা, 

তাব ভেতরে যে বিশাল, সুরম্য প্রাসাদদোপম অট্রালিবাটি এখনও এই অঞ্চলের 

শোভা বর্ধন করছে, সেটিই মতিলাল মল্লিকের বাগানবাঁড়ি। এখন প্রশ্ন আসে এই 
মিলাল মল্লিক কে ছিলেন? কলকাতার বিভিন্ন মল্লিক বংশের পারিবাবিক 

ইতিহাল অনুসন্ধান কালে ছু'জন মতিলাল মল্লিকেব সন্ধান মেলে । এদের 

মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত মিমাইচরণ মল্লিকের কণিষ্ঠ পুত্র। এর বড়বাজারের 

মলিক ব'শ। এই মতিলাল মল্লিকেবই দত্তকপুত্র হলেন প্রখ্যাত যছুলাল 

মল্লিচ। এই মতিলাল পাথুরিয়াঘাটায় বিশাল এক বাঁডি তৈরী করেছিলেন । 

বরানগর অঞ্চলে অনেকের ধারণা মতিলাল মল্লিক লেন বুঝি বা এই 
পাথুরেঘাটার মতিলালের নামেই । কিন্তু তা নয়। নিয়োগীপাডা ও মতিলাল 

লেন জুডে একসময় যে বাগান ছিল, তার মালিক ছিলেন বর্তমান ২৭৯-এ রবীন্দ্র 

সরণি, অর্থাৎ পূর্বেকার চিৎপুব রোডের বিখ্যাত ঘডিঅল] বাডির মতিলাল 
মল্লিক । ইতিহাসে অবশ্ঠ তৃতীয় একজন মতিলাল মল্লিকেবও সন্ধান মেলে। 

তিনি ছিলেন সন্ত্রাপবার্দী নেতা। এই আলোচনায় তায় প্রসঙ্গ অবান্তর | 

বর্তমান আলোচনার মস্ততু্ত মতিলাল ছিলেন ব্রজবন্ধু মল্লিকের (১৮১*-১৮৬০) 

পুত্র । এ প্রসঙ্গে আর একটি কথ জানাঁনে দরকার ৷ পাথুরে ঘাটাব মল্লিকেরা 
হলেন দে মল্লিক। কিন্তু চিৎপুর রোডের এই মল্লিকেরা হলেন শীল মল্লিক । 

এদের আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রাম। সে অবশ্ত ইংরেজ যুগের গোঙার কথ] ॥ 

কোনে। নবাবের কাছ থেকেই এর! মল্লিক উপাধি পান। ব্রজবন্ধুর দুই বিবাহ । 

প্রথমা স্ত্রীব পুত্র হলেন মাণিকতলার মল্লিক লজের প্রতিষ্ঠাত। রসিকলাল মল্লিক । 

দ্বিতীয় স্ত্রীর চার পুত্র গোবিন্দলাল, গোপাললাল, বনমালী ও মতিলাল। 

মতিলালেরও আবার ছুই বিবাহ । প্রথমা স্ত্রী প্রেমলাল দত্তের কন্যা নয়ন 

মঞ্জরী দাসী। দ্বিতীয় স্ত্রী ঠঠনের লানমোহন দত্ের বস্তা সৌদামিনী দাসী । 
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এর তিন পুত্র মদনমোহন, প্যারীমোৌহন, কার্তিকমোহন। এই কার্তিকমোহন 
এখনও জীবিত। ১৯২২-২৩ সাল নাগাদ বরানগরের নিয়োগীপাড়। অঞ্চলের 

বেশ কিছু অংশ মতিলাল কিনে নেন। এই জমির বেশীব ভাগ অংশ কেনা হয় 

বিহারীলাল শেঠের কাছ থেকে। বাকী অংশের মালিক ছিল মুদলমান 

সম্প্রদায় । বর্তমান মসজিদ বাড়ী লেন সংলগ্ন জমিজমা সমস্তই মুসলমানদের 

ছিল। মতিলাল এই স্থরম্য বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন ব্রজকুগ্ত। বাড়িটি 

তৈরী করতে সময় লেগেছিল দুবছর এবং দৈনিক প্রায় তিনশো রাজমিস্ত্রী এই 

বাড়ি নির্মাণের পেছনে তাদের শ্রম দান কবেছিল । বাড়ীটির সংলগ্র বাগানের 

এলাকা ছিল প্রায় ২* বিঘার মত। এই বাগানের অন্ততম বৈশিষ্ট্য ছিল এর! 

অন্তর্গত একটি চিডিয়াখানা। নানারকমের পণ্ড পাখীর সমাবেশ ঘটেছিল: 

সেখানে । এই সব পশ্র পাখীর মধ্যে ছিল ভাপুক, হরিণ, ম্যানড্রিল গ্রভৃতি । 

পাধীদের জন্যও ছিল একটি নির্দিষ্ট আয়গা। ঘোডার 'আস্তাবলটি ছিল বর্তমান 

মতিলাল মল্লিক লেনের ২২ নং প্রটে ঢুকতেই ডানদিকের জায়গাটি । এটি 

বর্তমানে একটি পরিত্যক্ত কারখানা । এই বাগানের ভেতর ছিল এইটি অগভীবু 

হ্রদ । সেখানে খেলা করতো অজশ্র রাজহাস। 'ব্রজকুঞ্জ' নামের বাড়িটি তৈর 
হয়েছিলো! মার্বেল পাথরে এবং থামগুলি ছিল করিস্থিয়ান ধাঁচের । বাড়িটি অবশ্ঠ 

এখনও বেশ সুদৃশ্ত অবস্থাতেই রয়েছে। বাড়ির আসবাবপত্র কেনা হয়েছিলে। 

তৎকালীন প্রখ্যাত পুরনো ফাণিচার ডীলার ম্যাকেঞ্রি, লাল এ্যাণ্ড কোং 

থেকে । এবং সমস্ত এলাকা জুড়ে প্রায় ৩০টি মেহগণি গাছ ছিল। ছিল অজন্ 

ন্ুন্বাহ ফলের গাছ। ১৯৪১ সালে সরকার এই বাড়িতে দমকল বাহিনীর 

অফিস করেন৷ ওই সময় থেকেই দমকলের গাড়ীর আসা-যা ওয়ার দরুন বাগানটি 

অনেকাংশে নষ্ট হতে শুরু করে। অবশ্ত ১৯৪৭-৪৮ সালে এই বাবদ ক্ষতিপুরণও 
দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর ট্যালবট এ্যাণড কোংকে দিয়ে সমস্ত অম্প্তি 

পরিমাপ করানোর পর চারটি প্লটে এই এলাকাকে ভাগ করে বিক্রী শুরু 

হয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১-র মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী হয়ে ষায়। এই 

বাগানবাড়িতে একসময় নিবাক যুগের অনেক চলচ্চিত্রের শুটিং হয়েছে। সেই 

উপলক্ষে পেসেন্সকুপার সমেত বহু প্রখ্যাত অভিন্তো এই বাড়িতে এসেছেন । 

এই বাড়ীতে ১৯২৩২৪ সাল নাগাদ ১৯১১ সালের শীন্ড জয়ী মোহনবাগান 
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দলের খেলোয়াড়ের! এক গ্রীতিভোজে মিলিত হয়েছিলেন বলে শোন! যায । 

এই হলো মতিলাল মল্লিকের বাগানবাড়ির ইতিহাস । কলকাতায় এদের এখনও 

বহু সম্পত্তি আছে। এর! জাতিতে গৌতম গোত্রজ স্বর্ণ বণিক এবং কলকাতার 
মার্বেল পযালেসের মল্লিকদের জ্ঞাতি। বেনিয়ান হিসেবে বিদেশ থেকে নানা- 
রকম জ্িনিষেব আমদাশি ও বন্ধাকী কারবারই ছিল এদের অর্থাগমের পথ। 

চিৎপুর রোডে এদেব ঘটিওয়াল। বাড়িতেই ১৮৭১ সালে “নীলদর্পণ নাটক 

দিয়ে বিখ্যাত গ্রেট ্াশনাল খিষ্ণটোরেব স্থচনা! হয়। তখন অবশ্ঠ এটি 

সাম্যালদের বাড়ি ছিল । 

শাঙ্গাধর সেনের বাড়ি 

৩ মং গঙ্গাধব সেন লেনের এই বাড়িটি প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে । 

অথচ এই খাঁড়িটির বয়স মানুমামিক ১** বছরেরও বেশী । গঙ্গাধর সেন হলেন 

মধুস্থদন সেনের পুত্র । গঙ্গাধরের আবার চারপুত্র _ পা৮কডি, প্রিয়ণাথ, ুসারময় 
ও স্ববল। এরা জাতিতে তাম্বলি। এ*দেব আদি নিবাস ২৪ পরগণ। জেলার 

গোবরভাঙ্গা গ্রাম । অবশ্ঠ বর্তমানে সেখানে এদের কোন সম্পত্তি নেই। 

গঙ্গার খুব বাল্যকালেই প্রাম থেকে অর্থোপাঞ্জনের জন্য কলকাতায় চলে 

আদসেন। এবং অত্যন্ত অল্প মাইনেতে ন্বজাতিরই একঠি প্রতিষ্ঠানে চাকরি 

গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন। এরপর তিনি 

ইংরেজ সরকারের টৈন্য বিভাগে খাছ সরবরাহ করতে থাকেন এবং অল্পদিনের 
মণ্যেই লক্ষপতি হয়ে ওঠেন। তিনি কাশীতেও শিবমন্দির ও বসতবাটা স্থাপন 

করেহিলেন। গঙ্গাধর বরানগরে আসেন বাংলা ১২৭৫ সন নাগাদ । যদিও 
উইলে ১৩০৫ সনের উল্লেখ আছে। এঁর বাড়িটিও ভারী সুন্দর । আগে 

বাড়ীর এলাকা ছিল সাত বিঘা । এখন কমে ট্াচিয়েছে দেডবিঘা। দীর্ঘকাল 

ধরে এদের বাঁডীতে দুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীগঙ্জাধর জিউ ঠাকুরের নিত্য সেবাদি 
অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে । 

হীরালাল শীলের বাগান বাড়ি 
১৮৭৩ সালের ১৫ থেকে ১*ই ফেব্রুয়ারী বিখ্যাত হিন্দু মেলার ষে সপ্ম 

অধিবেশন হয়েছিলো তার আগে অম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ 
মলিক এবং সহকারী নবগোপাল মিপ্সের স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞাপন প্রচারিত 



ইতিহাস ৯৩ 

হয়। সেই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয়েছিল মশোমোহন বন্থু সম্পাদিত “মধ্যস্থ” 

পত্রিকায় । বিজ্ঞাপনটি হিল এই রকম 

আগামী ৬ই ও ৭ই ফাল্তন 
পাইকপাড়ার উত্তরে নৈনান 
নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল 

শীল মহাশয়ের বাগানে এ মেলা 

হইবেক 

এই যে নৈনান অঞ্চল, এ যে বওমানেব নৈনানপাডা এলাকা সে বিষয়ে কোন 

সন্দেহ নেই। অবশ্য অতর্দিন আগে এই অঞ্চল নিশ্চয়ই আয়তনে বিশাল 

ছিল | নৈনান নামে একটি আলাদা অঞ্চলের অস্তিত্ব অবশ্ঠ ববানগরের ইতিহাসে 

পাওয়া যায়। ওম)লী সাহেবের ১৯.৪ সালে প্রকাশিত ডিস্টিক্ট গেজেটীয়ারে 
দেখা যাচ্ছে যে ১৮৯৯ সালে ববানগব ও কামারহাটি পুরসভা পৃথকীকৃত হওয়ার 

পর বরানগরে চাবটি ওয়ার্ড ছিল । সেগুলি হ'ল দক্ষিণ ববাঁনগব, উত্তব ববা*গর, 

দক্ষিণেশ্বর ও ব*হুগলি, এবং পাঁলপাড -শোয়াশাড়া সি'থি নৈনান নিয়ে একটি 

ওয়ার্ড। অতএব নৈনান অঞ্চল যে ছিল সে ব্যাপারে দ্বিমত থাকতে পারে না। 

এবং ১৮৭৩ সালে এখানে হিন্দুমেলাব অধিবেশন হওয়াও বিছু বিচিত্র ব্যাপার 

নয়। কিন্তু হীবালাল শীলের বাগানটি .কাখায়? এই বাগান আজ লুপ্ত। 

হয়ত সেখানে জমেছিল আরও "নেক সা'স্কৃতিক এতিহের ইতিহাস। কিন্ত 

সেই ইতিহাসকে খুজে বের করা আজ ছুংসাঁধ্য তবে এটুক্চ জানানে। যেতে পারে 

যে হীরালাল শীল ছিলেন বিখ্যাত মতি শীলের বড ছেলে। হীরালালের মা 

ছিলেন প্রবাদ খ্যাত গৌরী সেনেব ব*শের কন্া আনন্দময়ী। হীরালালের চার 
ভাই ও পাঁচ বোন ছিল। কাশীপুর বরানগর অঞ্চলে হীরালাল শীলের ওচুর 
সম্পত্তি ছিল। তিনি ছিলেন তীক্ষ ব্যবসাবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ । তিনিই ভাবত- 

বর্ষায় বীমা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় অন্ততম অগ্রনী। এ'র নামে কাশীপুর চিৎ্পুব 
অঞ্চলে গঙ্গার একটি ঘাটও রয়েছে । একটি কথ! নিশ্চয়ই অনুমান করা যেতে 

পারে, নৈনান অঞ্চলে তার বাগানে হিন্দু মেলার অধিবেশন উপলক্ষ্যে নিশ্চয়ই 
উনবিংশ শতাব্দির বহু চিস্তাবিদ্দের আগমন ঘটেছিল । 



২) যরাবগয় ইতিহান ও সমীক্ষা 

মুক ও বধির বিদ্যালয়ের বাড়ি 
বর্তমানে নবপল্লীগতে যে মৃক ও বধির বিদ্যালয় আছে, সেই বাঁড়িটি কিন্ত 

বহুদিনের । ঠিক কবে এই বাড়ি তৈরী হয়েছিল, জানা যায় না। তবে এর 

বয়স একশোর বেশী নয়। কারুর মতে এই বাড়ির মালিক ছিলেন পাথুরে 

খ্বাটার ঠাকুর পরিবার । আবার কেউ কেউ বলেন এটি ছিল জোড়ার্সাকোর 

ঠাকুর পরিবারের সম্পত্তি । কোন্‌ ধারনা সঠিক বল মুশকিল । কেনন বরানগর 

অঞ্চলে পাথুরেঘাটার ঠাকুর পরিবারের গঞ্চুর সম্পত্তি দিল । আধার এই বাড়িতে 
রবীন্দ্রনাথ ষে অনেকবার এসেছেন, সে ব্যাপারে মন্ত বড়ো গ্রমাণ এই অঞ্চলের 
প্রত্যক্ষদশ্খ প্রবীণদের বিবরণ। তারা অনেকেই দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ এই 

বাড়ির বারান্দায় বিশাল ইঞজ্জিেয়ারে বসে থাকতেন । প্রায়শই তার সঙ্গে 

থাকতেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ । রবীন্দ্রনাথের বাসকালীন অবস্থায় নজরুলও 

এ বাড়িতে কয়েকবার এসেছিলেন । তবে এই ঘটনা কুড়ি বা ৩*"র দশকের 

আগেকার নয়। এ সময়ে এই বাডির সংলগ্ন এলাকাঁও ছিল বিশাল । বেশ 

কয়েকটি বড়ো পুকুর ছিল । এবং বাড়ির মূল নগ্বর হিল ২৬৫। এই বাঁড়িটি 
সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অবশ্য এটা জান! যায় যে, ঠাকুরদের 

কাছ থেকে এই বাড়ি কেনেন মহম্মদ জ্যাকারিয়া। এর নামেই কি জ্যাকারিয়া 

স্বীট ? হবেও বা। জ্যাকারিয়া সাহেব এই বাড়ি কিনেছিলেন অবসর 

বিনোদনের জন্য । তিনি ছিলেন গুজরাটী মুসলমান । মশলার ব্যবস। ছিল 
তার। তিনি এই অঞ্চলের মাচুষদের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে 

ফেলেছিলেন । স্থানীয় অঞ্চলে জলের অভাব দেখা দিলে তার কর্মচারী ঢ্যার! 

পিটিয়ে বলে যেত যে, সাহেব অনুমতি দিয়েছেন সকলে যেন তার পুকুর ব্যবহার 

করে। ত্রিশের দশকের শেষ দিকে জ্যাকারিয়া তার সম্পত্তি সিঁথি নিবাসী 

'ফকির ঘোষকে বিক্রী করে দেন। ফকির ঘাষ আবার এই জমি টুকরো হিসাৰে 

পরবর্তীকালে বিক্রী করেন। এই সময়ে এই বাড়ি ত্রমশই সমাজবিরোধীদের 

আড্ড।স্থলে রূপান্তরিত হতে স্কর করে । অবশেষে নানা হাত বদলের মাধ্যমে 

এই বাড়ির মালিক হন বরানগরবাসী প্রখ্যাত শিল্পপতি দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 

পিতা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য | কিন্তু বাড়িটি মুক ও বধির বিদ্যালয় হলে কিভাবে ? 

১৯৩* সালের ১৭ই জুলাই গনং হেমন্তকুমারী গ্ত্রীটে মাথনলাল মজুমদার শ্াষ 
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বাজার মূক ও বধির বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু যথেষ্ট জায়গার অভাবে 
এই বিছ্ালয় প্রথম ১২ বছরে মান্র কুড়ি জন ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দান করেছিল । 
এরপর ১৯৫২ সালের ৩রা মার্চ বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয় ১৯/২এ বলরাম ঘোষ 
স্ট্রাটে । কিন্তু ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে যখন ছাত্র সংখ্যা বেডে সত্তর হলো 

তখন ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস বা ভষ্টেলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। 

এবং তখনই বর্তমান ২৬৫/.৯, গোপাললাল ঠাকুর রোডের ঠিকানায় মাসিক 
২৫০ টাকা ভাডার ভিত্তিতে এই বিখ্যাত বাড়িটিতে মুক ও বধির বিদ্যালয় তার 

কাজ শুরু করে। 

টেশোর ভিলা 
আলমবাজ্াবের মুখ থেকে স্থ্ধ্য সেন রোড ধ'রে গিয়ে পিডবলিউ ডি 

রোডে পডবার মুখে বা্দিকে যে বাড়িটিতে এখন বি. এস. এফের অফিস, সেই 

বাড়িটির আসল নাম টেগোর ভিলা । টেগোর নাম করনেই এট? পরিষ্কার যে, 

একদা এই বাড়ির মালিক ছিলেন ঠাকুর পরিবার । এই ঠাকুর পরিবার ছিলেন 

পাুরিয়া ঘাটার | বর্তমানে এই বাড়িটির ভেতরকার দৃশ্ঠাবলী দেখার সৌভাগ্য 
হয়ত অনেকেরই হরনি। কিন্তু একসময় এই টেগোর ভিল1 তার মনোরম 
সৌন্দধের জন্য ক'লকাতার বিখ্যাত বাগানবাড়িগুলির অন্ততম ছিল | এই বাগান 

বাড়িটির এতিহাসিক পর্ব শুরু হয়েছিলো একটি নীলচাষের কুঠি হিসাবে । সে 
প্রায় দু'শ বছর আগেকার কথ।। তাঁর পরবতর্বকালে এই বাডিটিব মালিক হন 
গাঁপাললাল ঠাকুর । এবং মুলত রাজ প্রফুল্পনাথ ঠাকুরের আমলেই এই বাগান 

বাড়িটি আর্বতনে বৃদ্ধি পায় ও সুসঙ্জিত আকার ধারণ করে । একসময় এই 

বাগানবাঁড়ির অভ্যন্তরে ছিল নৌকাবিহারের জন্য সপিল হুদ । ছিল এক বিস্তৃত 
গাড়িবারান্দা যার পাশে আজও আছে মেহগণি কাঠের সি'ড়ি। অতিথিদের 

জন্য নির্দিউ কক্ষটি আলোকিত হত পঞ্চদশ অথবা যোড়শ লুইএর আমলের 
বাতিদানে। দেওয়ালে ঝুলত পরিবারের পূর্বপূরুষদের প্রতিকৃতি । এরা 

অনেকেই ছিলেন বাংলার ইতিহাসে ম্বনামধন্ত। বাঁড়িটির পারিপাশ্বিক জুড়ে 
বেষ্টিত বাগানে গোলাপ ও অফিভের বিপুল সমারোহ, বাগানের সন্দুখভাগে 
চৈনিক কায়দায় নিমিত তোরন প্রভৃতি ছিল সত্যই দৃষ্টি নন্দন । হ্বল্লায়তনের এই 
বাগানটির ভেতরকার ছোট সেতুগুলি নিমিত হয়েছিল বহমূলা অলঙ্কত মার্বেল 



৯৬ বরানগর ইতিহাল ও লমীক্ষ। 

পাথরে । বাগানজুড়ে অজশ্র মুততি আজও বাড়িটির শোভাবর্ধন করছে । যদিও 

ক্রমশই প্রাক্তন ত্ৌলুশ মুছে যাচ্ছে, তবু বাড়িটির ভেতরে পদার্পণ করলে: 

একঝলক উনিশ শতকী বাতাস যেন আজও গায়ে এসে লাগে। 

একটি অনাবিদ্কিত ব'ড়ি 

আজ বরানগরের যে অঞ্চলকে ময়রাডাঙ্গ। বল। হয়, দেড়শো বছর শাগেও 

এই একই নামে অঞ্চলটির অস্তিত্ব ছিল। আর এ সময়ে এই অঞ্চলে এক 

হতভাগ্য যুবরাজ নিতাস্থ নিঃসম্বল অবস্থায় একটি বাড়িতে দিনাতিপাত ক'রতে 

ক'রতে মৃত্যু মুখে পতিত হন। এযুবরাজের মর্মন্তদ কাহিনী বিবৃত আছে 

বস্কিমভ্রাতা “পালাষৌ” খ্যাত জগ্ত্রীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “জাল প্রতাপটাদ” 

গ্রন্থে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হুগলির আদালতে প্রতাপটাদের 

মামলাটি যথেষ্ট আলোড়ন স্থট্টি করেছিল । প্রতাপটাদ ছিলেন বর্ধমান রাজ 

পরিবারের রাজকুমার । তার মাতুল (বিমাতার ভ্রাতা) জনৈক পরানচন্দ্রের 

কূট-কৌশলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে বিতাড়িত হন। এ হলো ১৮২* সালের 
ঘটনা। এরপর *৮৩৫ সালে এক সব্সযাসী বর্ধমানে এসে নিজেকে প্রতাপটচাদ 

হিসাবে দাবি ববেন। রাজবাড়ির ব্যক্তি থেকে শুরু ক'রে অনেকেই এই 

প্রতাপটাদকে চিনতে পারেন । এমনকি কলকাতা ও শহরতলীর অনেক 

জমিদার একে প্রতাপচাদ ব'লে স্বীকৃতি দেন। এরপর আদালতে মামলা ওঠে । 

কিন্তু ইস্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানির নায় বিচারের অনীহা এবং আদালতে পরাণবাবুর 

উৎকোচ সরবরাহের ফলে প্রতাঁপটাদ ওই মামলায় পরাজিত নন। এরপর 

নান। মিথ্যা অভিযোগে বেশ কিছুদিন তিনি হুগলির জেলে বর্দীদশা প্রাণ 

হয়েছিলেন এই ঘটনার পরে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্িগণও পুনরায় প্রতাপ টাদের 

সাহাধ্যার্থে এগিয়ে আসতে অসম্মত হন। এইসব ঘটনার পর জীবনের শেষ 

পর্বে প্রতাপটাদ ববাণগরে আসন। সঞ্জীবচন্দ্র লিখছেন “মৃত্যুর আট দশ 

মাস পুর্বে তিনি কলিকাতার উত্তবে বরাহনগরে আসিয়? বাস করিয়াছিলেন, 
তখন তাহার দৈহিক অবস্থা বড় ভাল :ছিল না॥ অর্থেরও কিছু অনটন হইয়া 
থাকিবে কেন না, বাটার ভাড়। একেবারে ধিতে পারেন নাই। এই সমস 

বোধহয়, তিনি নিজ অবস্থা পর্যালোচনা করিতেন * তাই আপনাকে এক! 
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বলিয়া ভাবিতেন। একা আর থাকিতে পারিতেন না, এক থাকিতে তাহার 

বড় কষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে তিনি গ্রামের ভদ্রলোকদের আহ্বান করিতেন। 

কেহ ট্রাহার নিকটে আমিতেন। ধাহার1] আসিতেন, কাতরভাবে তাহাদের 

বলিতেন, «আমি আর একা থাকিতে পারি না, আপনাদের সহিত কথাবার্তা 

কহিলে যেন ন্ুখে থাকি ।” 

এই প্রকার অবস্থায় তিনি ১৮৫২ সালে কি ৫৩ সালের প্রথমে ময়রাডাঙ! 
পল্লীতে একটি সামান্য বাটাতে ছুই তিনটি লোক পরিবেষ্টিত হইয়া! প্রাণত্যাগ 

করেন ।১, সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো» বনু চেষ্টা করেও, প্রতাপচাদ স্ব 

বাড়িতে থাকতেন, তার হদিশ মেলেনি । বর্তমান ময়রাডাউা অঞ্চলে ১৫* 

বছর আগেকার বাড়ি গুটিকয় মাত্র। তাছাড়া সেই আমলে ময়রাডাঙগার 

সীমানা সম্পর্কে ধারণা করাও কঠিন । তাই যে-বাডিতে প্রতাপটটাদ শেষ 

নিঃশ্ব।স ত্যাগ করেন, সেই বাড়িটি অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল । যদিও এই অঞ্চলে 

ধার! দীর্ঘকাল ধ'রে বংশপয়ম্পরায় বান করছেন, তাঁরা অনেকেই, প্রতাপটাদের 

ঘটনাটি শোণামাত্র দাবী করতে শুরু করেন, প্রতাপটাদ তাদের বাড়িতেই 

ছিলেন। কিন্তু তথ্য হীন বলে কোন দাবীর সত্যতা প্রমানিত হয় নি। 

মুন্দিবাড়ি 

বগানগরের প্রাচীন অষ্টাশিকাগুণির অন্যতম এই মুন্সিবাড়ি। শুধু অট্টালিকা 

ৰললে ভূল বলা হবে, এ এক অনস্থানমধ্যবতর্ণ প্রাসাদোপম ইমারত । ধারণা 

হয়, গঠনবৈচিজ্রে অনুপম ও আয়তনে বিশাল এই অষ্রালিকার ইট কাঠ-পাথরে 
এমন ইতিহাস আঙ্গও বন্দী হ'য়ে আছে, যা প্রকাশ পেলে ইতিহাসপ্রেমী 
যাচ্ষমাত্রেই তৃপ্ত হবেন । এ বন্দী ইতিহাসকে উজান ক'রে তোলার চেষ্টায় 
আমাদের কোন ত্রুটি ছিল না। তবে, এই অট্টালিকার বর্তমান বাসিন্দাদের 

কাছ থেকে এমন কোন নথিপত্র বা গ্রন্থ আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি যার 

সাহায্যে অতীতকে স্পর্শ করা যান্ন। অবশেষে উত্তরপাড়া অয়কষ্ণ লাইব্রেরীতে 
একটি গ্রন্থের সন্ধান ঘেলে। বহু চিত্রশোৌভিত, দুদৃশ্ত এই গ্রন্থটির লাষ 
€110756$ ০1 967851 ) রচিত 4৯. 0. 090709৮৩111) প্রকাশকাল ১৯০৭ 
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৯৮ ধরানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা 

এই গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের নাম 05 701051)1 "30956? 91 7810 800 

139191791891 ( পৃষ্টা £১২৪)। আমাদের বর্তমান অংশটি মূলত ক্যাম্পবেলের 

বর্ণনার ভিত্তিতেই রচিত। * 
সগ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে উচ্চ-বর্ণের কুলীনদের অন্যভম ভবাশীদাস 

রায় চৌধুরী খুলনা! জেলায় ইছামতীব পূর্বপাঁডে শ্রপুর গ্রামে ঘে বিরাট 
জমিদারীর মালিক হিলেন, তা কালক্রমে, তারই উত্তরপুরুষ রঘুনাথের সময়ে 
টাকীতে স্থানান্তরিত হয়। এরপর নাঁন৷ ঘটনাচক্রে বিবর্তনের পর এই পরিবারের 

রামকান্ত রায় চৌধুরী পলাশীর যুদ্ধের সময় বহু সম্প্তির অধিকারী হয়েছিলেন 
রামকান্ত ছিলেন ফাস ভাষায় অত্যন্ত সুপপ্ডিত ব্যক্তি। হঠাৎ নানারকম 

বিবোধেব সম্মুখীন হয়ে বামকান্ত কলকাতায় এসে ওয়ারেন হেিংসের দেওয়ান 

গঙ্গানন্দ সিংহের সাহাষ্য প্রার্থনা করেন এবং সরকারী দফতরে করনিকের কাজ 

পান। এই সময় হেষ্টিংস রামকান্তের যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে তকে ঘুন্সী' পদে 
উদ্নীত করেন। তিনি সগ্ভগঠিত বোর্ড অফ রেভিনিউর সেটেলমেণ্ট অফিসার 

হিসাবেও কাজ চালিয়েছিলেন । এই সময়েই হেষ্টি'স মুণিদাবাদে থেকে রাজধানী 
কলকাতা স্থানাস্তরিত করেন । রামকান্ত তার জীবদদশাতেই বরাঁনগরে একটি 

নিবাস তৈরী। করেছিলেন ( বর্তমান বাড়িটি নয়) সম্ভবত এটি ছিল বরানগর 
মুন্সির মাঠের পূর্বতন গৃহটি। রামকান্তের মৃত্যুর € ১৭৪১-১৮*১ ) পর তার পুত্র 
শ্রীনাথের ওপর মুশ্ষি এস্টেটের ভার পডে। ১৮১৩ সালের পর এই ভার গ্রহণ 
করেন প্রীনাথের সহোদর গোপীনাথ । তৎকালীন কলকাতায় কায়স্থবসমাজের 
তিনি ছিলেন একজন প্রতিভূ। গোপীনাথের সফল উদ্যোগে মুন্সিদের জমিদারী 
একটি শক্ত জমির ওপর স্থাপিত হয়। ১৮২২ সাঁলে মার! যাবার সময় গোপীনাখথ 

নগদ বাইশ লক্ষ টাকা! রেখে যান। তিনি একটি উইল মারফৎ তার সম্পদ্ি 
ভ্রাতুদ্পুত্র কালীনাথকে অর্পন করেন। বাংলাদেশের জমিদারদের পারিবারিক 
ইতিহাসের সঙ্গে ধর্ম ও দান-সাহায্যের প্রসঙ্গটি শ্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। 
অনেকক্ষেত্রেই ধর্ম্শয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অর্থ-বস্ত্-অন্ন বিতরণ ছিল 
জমিদারকূলের একটি প্রচলিত সংকার, যা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটি 
মনন্তাত্বিক সোপান হিসাবে ব্যবহ্থত হতো। কালীনাথও বরানগরে বাসকালীন 
অবস্থায় মকরসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গায় আগত জ্গানাধণদের মধ্যে অন্ন বিতরণ 
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করতেন । সম্ভবত জমিদারশ্রেণীর মহিমা-কীর্তনই ক্যাম্পবেলের উদ্দেশ্ঠ ছিল, 
তাই তিনি কালীনাথের দান-প্রসংগে লিখছেন, “10516 ৪৩ 8000061 
510 001 10101) 10811772111) 8100 1015 01011561 616 17610 11) 10121 

55668) 19 1019 110%/ 00200011061); যাই হোক, কালীনাথ একজন 

সংগীত সাধকও ছিলেন৷ রাজা রাধাকান্ত বের বিরোধিতা সত্বেও ব্রান্ম সমাজ 

আন্দোলনে কালীনাথ ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোৌোধক। সে কারণে আদি ব্রাহ্ম 

সমাজের নবিপত্রে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাশাপাশি 
কালীনাথেব নামও পাওয়া] ষায়। কালীনাথ মারা যান ১০৪০ সালে। 

কালীনাথের পর এই পরিবারের অন্যতম পুরুষ রায় বৈকুঠনাথ চৌধুরী তাঁর 
উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য যথেষ্ট মান্য ছিলেন। এক সময় এক বিরাট 
অগ্নিকাণ্ডে চিৎপুর এলাকার দরিপ্র মানুষদের বাড়িঘর বিনষ্ট হলে, বৈকুঠনাথ 

এঁসব মানুষদের বিপুল অর্থ সাহায্য করেন। তার মৃত্যু হয় ১৮৫ সালে। 

এই পরিবার এরপর ছুটি ভাগে বিভক্ত হয়। একটি পরিবার বৈকুঠনাথের ভাই 

মথুরানাথ এবং কৃষ্ছনাথের এবং অন্যটি গে'পীনাথের একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথের । 
প্রিয়নাথের পুতেরা, যথাক্রমে ভূপেন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাধ এবং নরেন্দ্রনাথের বনু 

সম্পত্তি হাতছাড়া হয়। স্যার আসলে ইডেন নরেন্্নাথকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 
পদ দান করেন। মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে ১৮৮৮ সালে তার মৃত্যু হয়। 
অন্যদিকে মথুরানাথের পুত্র স্ুরেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ বু সম্পত্তির মালিক হুন। 

কিন্ত আঠাশ বছর বছর বয়সে ১৮৮৯ সালে সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তিনি 
বরানগর ভিক্টোরিয়' স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম | মুন্সিদের বর্তমান বাড়িটির 
নির্মানকাল ১৮৫৫ সালে হলেও ১৮৮৫ সালে সুরেন্দ্রনাথই এই বাঁড়িটিকে 
নতুনভাবে নির্মাণ করেন। একসময় এদের পুরনে। বাড়িতে 'আত্মোল্নতি 

বিধায়ণী সভা” প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এই স্থরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র হরেন্দ্রনাথ 
রায় চৌধুরী, ঘিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন এবং ১৯৫২ 
সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জে]াতি বন্ুর সঙ্গে গ্রতিহুদ্বিতা! 

ক'রে পরাজিত হন। যতীন্দ্রনাথও নান] সুত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন । তিনি 
«একসময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মনোনীত হন । 

গঙ্গার তীরবর্তী, রায় মথুরানাথ চৌধুরী লেনের এই মুদ্সিবাড়ির প্রাচীন 



১৬৪ বরানগর ইতিহান ও সমীক্ষা 

কাঠামোটি আজ জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে আদছে। তবু, আজও যেটুকু 
অবশিষ্ট আছে, সেটুকু অংশে কান পাতলেও বরানগরের অতীত-ম্বরলিপিকে 
অনুধাবন কর] ঘেতে পারে । 

ভাচকুঠি 

বঙ্দেশ যখন ডাঁচ-শাসনাঁধীন, সম্ভবত সেইসময় থেকেই কুঠিয়ালদের 
আবির্ভাব হয়। আর এই কুগঠিয়ালদের বাসস্থানকেই 'কুঠি, বলা হতো৷। নানা- 
ধরনের বাণিজ্াকেন্দ্র হিসাবেও কুঠিগুলি ব্যবহৃত হতো । পরবর্তীকালে 
নীলকুঠিগুলি তার সাক্ষ্য বহন করছে। আমাদের আলোচ্য বাঁড়িটির না 
ডাচ-কুঠি ও তৎসংলগ্র এলাকার নাম কুঠিঘাট। এই ছুটি ঘটন। যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ । 
বরানগর একসময় ডাচেদের অধীন ছিল (দ্র. দেশ-কাল পরিচিতি ও কিছু 

গ্রাসঙ্গিক বিতর্ক; ইতিহাস )। একারণে বধানগরে ডাচেদের কুঠি হওয়াও 

কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয় । বি. কে. মৈত্র রোডের ৮৯, ৮১এ, ৮১বি ও ৮২ নম্বর 

বাড়িগুলিই ড1--কুঠির অনুষঙ্জ বন করছে। বাড়িটির গায়ে একটি ফলকে 

লেখা আছে 
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এই ফলকটি কোন্‌ কালে লাগানে। হু'য়েছিল, ৩ জানা যায় না। ভবে” 
অনেকের যে ধারণা আছে ফলকটি ডাচেদদের আমলে বসানো হয়েছিল, তা 

ভুল। মনে হয় এই বাড়িটির বর্তমান মালিকদেব পুবপুরুষ বা তাদেরও পূর্বতন 

কোনও ব্যক্তি এই ফলকটি লাগান। ফলক ভাচেদের আমলে লাগানে। হলে 
বাক্যটি অতীত-কাল জ্ঞাপক '%2৪' শব দিয়ে গঠিত হতো! না1। ফলকটির অক্ষর- 

বিস্তাস দেখেও মনে হয়, এটি ডাচ পরবর্তঁ কোনে সময়ের | অবশ্থ এ-সৰ 

অপ্রাসঙ্গিত বিতর্ক । বাড়িটি জম্পর্কে ষেটি সবচেয়ে জ্ঞাপনীয্ব বিষয়, তা হলে! 

এই বাড়িটির কোন ইতিহাস আমাদের আমতাধীন হয়নি । বাড়িটির বর্তমান 



ইতিহাস ১৩১ 

মালিক বিখ্যাত বন্তর-ব্যবসায়ী জহরলাল-পান্নালাল পরিবার । এদের কাছে 
নধিপত্র কিছু নেই বললেই চলে। তবে এদের পবিবারের স্বনামধন্য হরিধন দর 

মহাশয় প্রায় আশি-নব্বই বছর আগে এই বাড়িটি কেনেন । এই পরিবার 
এ সময় এখানে আবও কয়েকটি বাড়ি ক্রয় করেন। দীমহাশয় ক্রীত অন্ত 

বাডিগুলি ডাচ কুঠি নয। কিন্তু স্থানীয় অনেকের ধারণ! সবগুলিই ডাঁচ-কুঠি। 

কিন্ত তা হবে কেন? ফেটিতে ডাচের! বসবাস করতো! সেটিই ডাচ-কুঠি। 
'ন্যগুলি ঈ। পরিবাবের বাড়ি। হরিধন দ। ডাঁচ কুঠিটি কার কাছ থেকে কেনেন, 
তা জানা যায় না। তবে, এই এলাকার বন বৃদ্ধ মান্ছষদেব মুখে শোনা গেছে, 

বাড়িটি কেনা হয়েছিল টালার চাটুজ্জেদের কাছ থেকে। এ সম্পর্কে কোন 

নথিপত্র পাওযা যায় নি। হরিধন দ| এর আর এক সহোদর ভাই শিবকেদার 

দ।। এদের পিতৃদেব বামেশখবব দঈ-এর নামালুসাবে কাপুর মধ্য ইংরাজী 

বিদ্যালয়ের নাম হয় 'রামেশ্বর উচ্চতর মাধ্)মিক বিগ্ঠালয় । 

ডাঁচ-কুঠিব ইতিহাস অজানা থেকে গেলেও এই বাঁডিটি সম্পর্কে বনু কাহিনী 
প্রচলিত আছে। বস্তত পূর্বতন ডাচ-কুঠিটি আয়তনে আরও বড ছিল। 
শোনা যায় এই বাড থেকে গঙ্গা পথস্ত লম্বা! গুপ টানেল ছিল। বাড়ির ভেতরে 

মাটির তলায় ছিল বিশাল ঘর। ডাচ কুঠিটির গঠন-বৈচিত্রটিও সকলেরই চোখে 

পড়বে । সচবাঁচর পুরনো! আমলের এই ধরনের বাড়ি চোখে পডে না। রাস্তা 
থেকে প্রায় ৬ কি ৭ ফুট উঁচুতে থাকা বাড়িটি ছিল খিলেনের ওপর নিমিত, ফলে 
বাড়িটির নীচ দিয়ে এক-প্রান্ত থেকে অপর-প্রান্তে যাঁওয়৷ যেত। বাড়িটি এখনও 

যথেষ্ট মজবুত অবস্থায় দ্রাডিয়ে। 

ভবিষ্যতে অন্সন্ধিং্থ মন নিয়ে কেউ যদি এই বাড়িটির ইতিহাস খুঙ্ছে 

বের করেন, তাহলে একটি ছুরূহ কাজ সম্পন্ন হবে। 



ল্লানগল্সেক্স প্রর্তিষ্টান্ন পল্জিচিক্তি 

[ বরানগরের মত একটি বিশাল এলাকায় ছোট-বড নাশাধরনের বন্থ 

প্রতিষ্ঠানের সহাবস্থান সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এগুলির মধ্যে 
যেমন রয়েছে প্রা নত্বের মাপকাঠিতে পুরাতন প্রতিষ্ঠান, তেমনই রয়েছে 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণাকেন্দ্র । আবাব এমন প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতিও 

চোখে পড়ে, সমস্তরকম প্রচার থেকে দূরে থেকে দিশের পর দিন চলছে যাদের 

লীরব কর্মপাধনা। এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, 
সমাজপেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশী। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস রচনা 
করতে হলে একটি আলাদ' গ্রন্থ প্রণয়ন করতে হয়। একারণে বর্তমান অধ্যায়ে 

আমর! সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তভূর্ক্তি ঘটিয়েছি, যেগুলি জনস্বার্থের সঙ্গে 

অধিক সংশ্লিষ্ট অথবা! জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের শুরে উন্নীত হয়েছে। 

প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ভবিষ্যতের এতিহাসিক গবেষণায় যাদের ইতিহাস 
অপরিহাধ হতে পারে, তাদের কথাই তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ের 

পাঠ-শেষে একটি সম্পূর্ণ ইতিহাসের স্বাদ থেকে পাঠকেরা যদি নিজেদের বঞ্চিত 
মনে করেন, তাহলে একটি কথা ম্মরণ রাখতে তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে-_ 

বর্তমান অধ্যায়টি কোন অথে ই গ্রতিষ্ঠানগুলির দীর্ঘ ইতিহাস নয়, এটি বস্তুত 

এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা প্রতিষ্ঠান পরিচিতি মাত্র। অনেকক্ষেত্রেই দেখা 
গেছে, যেকোন শ্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস-গ্রাপ্তির ঘটনাটি অনেক সহজে 

সম্পন্ন হয়। সেকারণে আশা করা যেতে পারে, ভবিষ্বতে এইসব প্রতিষ্ঠানের 

ইতিহাস প্রতিষ্ঠানগুলির নিজন্ব দণ্রের নধিপত্রে সংরক্ষিত হবে। একথ। 
মনে রেখেই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ ইতিহাস রচনা! থেকে আমরা বিরত থেকেছি। 

বদি কোনক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কোন উদ্যোগী কর্মবীরের বথ। 
বাদ গিয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে নিতান্তই তথ্যের ভ্রান্তিজনিত ঘটনার । 
এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী । প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে নান) 
অন্ুবিধা ও পরস্পর বিরোধী মতামতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নির্ণিষ্ট তথ্য 
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এবং ইতিহাস-সম্বলিত স্মারক-পুস্তিক আমাদের হাতে তুলে দিতেও বহদ্ষেতে 
অনীহা প্রকাশ পেয়েছে । অবশ্ত ধারা আমাদের সঙ্গে অরুপণ সহযোগিতা 

করেছেন, তাদের প্রাতি বরানগরবাসীর পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞ। 
বর্তমান অধ্যায় থেকে কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ প্রতিষ্ঠানকে বাদও দেওয়া! হয়েছে। 

কেননা এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রারস্ভিক পর্বের কথা “ইতিহাস*-এর কয়েকটি অধ্যায়ে 

পুর্বেই বণিত হয়েছে। যথা পাঠবাড়ি, বরানগর ও আলমবাজার মঠ ( ধীর 
চেতপার উন্মেষ ও প্রবাহ), রাজকুমারী বাল্কা বিগ্ালয় ( শশিপদ 

বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারত শ্রমজীবী )। শতবর্ষ অতিক্রান্ত রামেশ্বর উচ্চতর 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরানণগর ভার্ণাকুলার ও বনহুগলী বঙ্গ বিগ্ভালয়ের কোন 

শির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের হাতে আসেনি । আশা করি সচেতন পাঠক এর 
যৌক্তিকতা স্বীকার করবেন । ] 

বরানগরর পুরসভ। 
বরানগরে প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল হলো বরানগব পুরসভা । বরানগরের 

গ্রাটীনত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপুর্ণভাবে এই পুরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটির বয়সও 
১১২ বছর অতিক্রান্ত । তবে, আজ যা বরানগর মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৮১ 

সালের আগে তার নাম ছিল “নর্থ স্ুবার্বণ মিউনিসিপ্যালিটি' । আর ওই 

মিউনিনসিপ্যালিটির জন্ম ১৮৬৯ সালে । তার আট বছর আগেই “কাউন্সিল 

যাক্ট” গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ প্রশাসনিক কাজের একটি নতুন ধারার স্থচন। 
মুহুর্তেই নর্থ সুবার্বণ মিউনিসিপ]ালিটি আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৬৪ সালে 
বাংল! দেশের সর্বপ্রথম ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল ইমপ্রভমেন্ট আই পাস হয়। 
এই আইন অনুযায়ী গঠিত পচিশটি পুরসভার মধ্যে নর্থ দুবার্বন মিউনি- 
পিপ্যালিটি অন্ততুক্ত ছিল। দেশের ইতিহাসে ওই সময়টি ছিল একটি যুগ 

সদ্ধিক্ষণ। ব্রিটিশ শাপকবর্গ তার অধিকার ন্ুপ্রতিষ্ঠিত করার তাগিছে 
প্রশাসনের ক্ষেত্রে নতুন রীতি প্রবর্তনের চেষ্টায় সক্রিয়। দুঃখের বিষয় এই 
গুত্রসভার তৎকালীন কোন বিবরণী ও দলিল খুজে পাওয়। যায় না। ১৮৮৫ 

পর্যস্ত এই পুরসভার কার্ধকলাপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া না গেলেও ৯৮৮৫ 

সালের জানুয়ারী মাদের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা ধান 



বরাহন্গর মিউনিসিপ্যালিটী। 

বিজ্ঞাপন 
এতদ্বার! প্রকাশ করা যাইতেছে যে ইংরাজী ১৯৩৪ সালের আগামী ২৯শে মার্চ 

বৃহস্পতিবার ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মিডশিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী বরাহনগর 
মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে নৃতন কমিশনর শির্ব্বাচন হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডের 
জন্য নির্বাচনের যে যে স্থান ও সম নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহ নিয়ে গুদত্ত হইল। 

নির্বাচনের জন্য যে শেষ সময় লিখিত হইল এ সময় অতীত হইলে কোন 
ভোটারকে যে বাটাতে অথব] নিদিষ্ট ঘের জমির মধ্যে নির্ব্বাচন হইবে এ বাটাতে 
অথবা এ নিরিষ্ট ঘেরা জমির মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া! হইবে না। যাহার! 
উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত বাটীতে বা নির্দিষ্ট ঘের! জমির মধ্যে প্রবেশ করিবেন 
কেবল তাহাদেরই ভোট লওয়। হইবে। 

ওয়ার্ড নং নির্বাচনের স্থান নির্বাচনের সময় 

প্র বরাহনগর ভিক্টোরিয়া পূর্বাহ্ণ ৭টা হইতে 
১নং ওয়াড এইচ, ই, স্কুল অপরাহ্ণ ৪টা পধ্যস্ত | ১ 

প্র বরাহনগর মিউনিসিপ্যাল পূর্বাহ্ণ ৭ট1 হইতে 
২নং ওল্ড সেন্ট্রাল আফিস অপরাহ্ণ ৬-৩* | রর 

৫৫নং হেগ্রি রোডস্ 

_. বাবু স্ববোধচন্দ্র হিয়োগীর খালি জমি পূর্বান্থ ৭টা হইতে 
৩নং ওয়াড (হোল্ডিং নং ৭৮, সার্কেল নং ৩) অপবাহু ৪টা পথ্যস্ত 1 

্ সি"তি শিক্ষায়াতন পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে 
৪নং ওয়াড ইউ, পি, স্কুল আটাপ্ড়া অপরাহ্ু ৪ট] পর্যন্ত ] 

দ্রষ্টব্য £_গ্রতি ওয়ার্ডে বেলা ১টা হইতে টা পর্য্যন্ত টিফিনের অন্ত এক ঘণ্ট! 
ভোট লয় বন্ধ থাকিবে। 

বরাহনগর মিউনিসিপ্যাল আফিস, অক্ষয়কুমার সুখাজ্জী 

১৯৩৪ সাল ২*শে মার্চ চেয়ারম্যান 
বরাহুনগর মিউনিসিপত্ালিটী । 
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ইতিহান ১৪৫ 

১৮৮৫ সালে এই পুরসভায় ২১ জন প্রতিনিধি ছিলেন। এদের মধ্যে ১৩ জন 

নির্বাচিত ও ৮ জন মনোনীত। পুরসভায় তখন মোট ওবার্ড ছিল ৬টি। 

নির্বাচিত সাশ্তরা ছিলেন সতীশচন্দ্র বায় ও অতুলকৃষ্ণ বন্থ ( ১নং ওয়ার্ড), 

সারপধাপ্রনাদ বন্দ্যোপাব্যায়, পিয়াবীমোহন মিত্র, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (২নং 

ওয়ার্ড) নিমটাদ মৈত্র, রায় প্রসন্নকুমাব ব্যানাজর্খ বাহাহর, পুর্ণচন্দ্র সরকাব 

( ৩নং ওষার্ড), শরংচন্দ্র চক্রব ৩, শবৎচন্দ্র মিত্র, (৪নং ওয়ার্ড) ঠাকুরদাস 
বন্দ্1াপাধ্যাক়, প্রিষনাথ চট্টোপাধ্যায় (৫নং ওয়ার্ড, বামধালী মুখোপাধ]ায়, 

(৬নং ওয়ার্ড | মনোনীত সদস্যের হলেন গিরীশ,ন্দ্র চক্রবর্তী, বিহারীলাল 

পাঁল, বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ)ায, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

মহাদেব *োৌবাল, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশীশাখ দত্ত । কলকাতা গেজেট 

থেকে আরও জান। যান, যে সাবদাপ্রপাদ বপ্বেটাপাধ্যাথই ববানগব পুরসভার 

প্রথম বাঙাঁণী পুবপ্রধান। ৮৯৮ সালে পুব-গশাসনেব বিকেন্দ্রীকরণের ধলে 

১৮৯৯ সালে কাখাবহাটি এলাকাটি ববানগর থেকে বিচ্ছির হলো। এবং একটি 

স্বওস্থ পুবসভ! হিসাবে গঠিত হলো। ফলে পুব-সলাব জনস'খ্যা ও করদাতার 
সংখ্যাও হ্রাস পেল। ববানগব পুবপভাব ৬ জন নিবাচিত এবং ৩ জন 
মনোনীত অদম্য মিলিয়ে কমিশনাব বোর্ডেব সদস্য স'খ্য। দাড়াল নয়-তে। 

১৯৪৪ সালে প্রকাশিত ওম্যাপী সাহেবের ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে দেখা যাচ্ছে 

এ সময়ে বরানগর পুরসভার মোট কমিশনার ৯ জন। যদিও দেখা যাচ্ছে যে 
এ সময়ে বরানগৰ পুবসভায় স্থানীয় সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ, প্রতিপভিশালী 

ধনী ব্যক্তিদের প্রাধান্ত এবং তাঁরা সকলেই বাঙালী, কিন্তু ১৯২৫ সাল অবধি 

পুর-দলিলে খিদেশী পৌর প্রধানদের নামও পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৮২ সালে 
লর্ড রিপনেব স্থানীয় স্বায়ত্ব শাদনেব ঘোষণার প্রতিফলন হিসাবে ১৮৮৪ সালে 

বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন প্রকাশিত হয়। এই আইনে জনপ্রতিনিধিত্বের 
কথ। ব্ল। হম্ব। বরানগরে বিদেশী পুর প্রধানদের নাম দেখে ধারণ করা 

যেতে পারে যে, বরানগর যথেষ্ট পরিমাণে ইংরেজ প্রভাব অধ্যুষিত একটি 
অঞ্চল ছিল। শ্বেতাঙ্গ পুর প্রধানগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন স্থানীর 
জুটমিলের মালিকবর্গ। এবং সম্ভবত একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ছিসাবে জুট-মিলের 
ওপর পুরসভার নির্ভরতা ছিল অনেক বেশী। স্থানীয় প্রশাসনে শ্বেতাঙ্গ 



১০৬ বরানগর ইতিহান ও সমীক্ষা 

গ্রভাব হ্াপ পেতে শুরু করে ১৯২৩ সাল থেকে । ১৯২৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
পৌরপ্রধান হন প্রাণরুষণ সাহা । এর ছু বছর আগে, ১৯২১ সাল থেকেই 

গোপন ব্যানট প্রথ। চালু হয়। ১৯২৩ সাল থেকে ক্রমশই বরা'নগর পুরপভার 

কাজের দায়িত্বও বাডতে থাকে। নানা সমস্যায় ক্লিট অঞ্চলটির স্বার্থ রক্ষায় 

পুরসভার বিবাট ভূমিকা কার্ধকরীভাবে অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। ক্রমশ চালু 

হয় বরানগর-কামারহাটি যৌথ জলকল প্রকল্প ও নানা উন্নয়নমূলক কাজ । 
১৯৪৭ সালে নমিশেন প্রথা বিলুপ্ত হয়। ফলে সাশ্ত সংখ্যাও কমে যায়। 
১৯৪৯ সালে বরানগরের পুরসভা থেকে দক্ষিণেশ্বর মৌজাকে পৃথক করা হয়। 
এরপর ১৯৫২ সালে এল পুর নির্বাচন। সদন্ত| সংখ্যা বেড়ে দাড়াল ২7 
এবং বামপন্থী ও প্রগতিশীল নাগরিকদের নিয়ে গঠিত হলো কংগ্রেস-বিরোধী 
সংযুক্ত নাগরিক সমিতি । ১৯৬৫ সালের ১লা'মার্চ থেকে পুরসভার পরিচালনভার 

সরকারী নিয়ন্ত্রনাবীনে আসে এবং নির্বাচিত বোর্ড বাতিল হয়। ব্যারাকপুরের 
মহকুমা শাপককে প্রশাসক হিপাবে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৭ সালের মার্চ 
মাদে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফণ্ট গঠিত হওয়ার পর "৬৭ সালের ১৭ই জুন 
পুর-নিবাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রয়োগ 
কর]হলো।। এছাড়া & সময থেকে পূর্বেকীর ৪টি ওয়ার্ডের বদলে গঠিত হলো 
২০টি ওয়ার্ড এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য রইলেন এক একজন কমিশনার । এ 

শির্বাচনে ২৯টি আপনের মধ্যে ২২টি আসন অধিকার কবে সংযুক্ত নাগরিক 
সমিতি । অবশ্ঠ সমিতি পুর বোর্ড গঠন করে ১৯৬৯ সালের ২৪শে জুলাই। 

১৯৭২ জাল পযন্ত এ বোর্ডই কার্ধভার চালায়। কিন্তু ১৯৭২ সালে 
রাজ্যের সমন্ত পৌর বোর্ডগুলি বাতিল হয়। ৭২ থেকে' ৭৭ অবধি শাসনভার 
চালান সরকার কর্তৃক মনোনীত পুর প্রশাসক। আবার ১৯৭৭ সালে 

অনপ্রতিনিধিত্বের নিয়ম চালু হয়। ১৯০১'র মিউনিপিপ্যাল নির্বাচনে বামফ্রপ্ট 
ক্ষমতা দখল করে। সংক্ষেপে এই হলে৷ বরাণগর পুরপভার প্রশাসনের 

ইতিহাস । পুরসভা-সংক্রান্ত অন্তান্ত তথ্য বর্তমান গ্রন্থের "সমীক্ষা অংশের 
অন্তভূর্তি হয়েছে। 



ইতিহান ১৬৬ 

ইত্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক/ল ইনস্টিটিউট 

২৩, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড কলি-_৩৫ 

বিজ্ঞান চর্চার একটি অন্যতম আন্তর্জাতিক কেন্ত্রহুমি হিসাবে ইত্ডিয়ান 

স্ট)াটিসটিক্যাল ইনস্টিটউট বা সংক্ষেপে আই, এস, আই আজ সারা বিশ্বে 
অতি পরিচিত নাম। বরানগরে এমন একটি সংস্থার উপস্থিতি স্থানটির গুরুত্ব 

বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে সন্দেহ দেই। আই, এস, আইকে ঘিরে আজ 

যে ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পরিধি রচিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, তার শুরুর ইতিহাসটি 

খুর্জে পেতে হলে কিরে যেতে হবে পঞ্চাশ বছর আগে । 

১৯২৭ সাল । প্রেপিডেন্সী কলেজের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক প্রশান্তচন্জ্র 

মহলানবিশ কিছু উদ্ভোগী গবেষকের সাহায্যে স্টাটিসটিক্যাল ল্যাবে|রেটরী 

নামে একটি সংস্থার স্থচনা! কবেন। ১৯৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর প্রশান্তচন্্ 
মহলানবিশ নিখিলরঞ্জন সেন ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আয়োজিত 

একটি সভা (সভাপতি ছিলেন স্তার রাজেন্দ্রশাথ মুখোপাধ্যায়) আই. এস. 

আই প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে একটি বৈজ্ঞানিক 

প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইনস্টিটিউটের রেজিস্ট্রেশন হয়। প্রথম সম্পাদক হন প্রশান্ত 
চন্দ্র মহলানবিশ। ১৯৩৪ সালে সংস্থার উপর কৃষিঝণ ও তাতশিল্প সম্পর্কে 

সমীক্ষা প্রণয়নের দাত্রিত্ব পড়ে। ১৯৪১-৪২-৪৩ সালে পাট উত্পাদনের পরিমাণ 

নির্ধারণ ও জমির ফলন নির্ণয় সংক্রান্ত নমুনা! সমীক্ষাও আই. এস. আই-এর 

অধীনে গৃহীত হয়। ক্রমে ক্রমে আদম-শুমারি থেকে শুরু ক'রে নান! বিষয়ে 

নমুনা সমীক্ষার কার্জে আই. এস. আই-এর দক্ষতা বুদ্ধি পেতে গুরু করে। 

১৯৪৯ সালে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ভারত সরকারের অবৈতনিক 
পরিসংখ্যান উপদেষ্টার পদে যোগ দেন। অধ্যাপক মহলানবিশের সঙ্গে পরামর্শ 

ক্রমে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ক্রমিক নমুনা-সমীক্ষার অনুকূলে 
মত প্রকাশ করেন। ফলে ১০৫* সালে ণন্াশন্তাল শ্যাম্পল সার্ভে প্রতিঠিত 

হয়। শুধু পরিসংখ্যান গভ কর্মপন্ধতির আবর্তের বাইরেও এই সংস্থার অবদান 
১৯৩২ সাল থেকেই শুরু হয়। সেই সময় থেকেই বহু শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান 



৩০৮ ধরানগর ইতিহাপ ও নমীক্ষা 

বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এখানে আসা-যাওয়া শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে 

১৯৩৯ সাল থেকেই আই. এস. আই-এর শিক্ষাদান বিভাগ চালু হয়। ১৯৪১ 
সালে এখানকার কর্ণাদের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান-বিভাগ 

খোলা হয়। ১৯৪৬ সাল অবধি বিশ্ববিদ্ভালয়ের এই বিভাগের অবস্থাণ ছিল 

ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরে । ১৯৪৯-৫* সালে ভারত সরকারের দেওয়া বাধিক 

সাড়ে চার লক্ষ টাকার সাহায্যে আই. এস. আই.এর রিসার্চ এগ ট্রেনিং স্কুল 
জোরদার ভাঁবে কাজ শুরু করে। ১৯৫5 সালে আই. এস. আই আ্যাক্টের ফলে 

পরিসংখ্যান বিষয়ে এই সংস্থা! সর্বোচ্চ ডিগ্রী দান করতে পারে বি. স্ট্যাট, এম, 

স্ট্যাট ডিগ্রীব পাঠদান এবং পি. এইচ, ডি. ও ডি. এস. সি. পর্যায়ের মর্ধাদ। 

দানের অধিকারও সংস্থার ওপর অপিত হয়েছে । দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞান গবেষণায় 

আই. এস. আই-এর কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিকদের স্বীকৃতি 
লাভ করেছে। জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের দ্ষেত্রেও এই সংস্থার ভূমিকা 

উল্লেখযোগ্য । ১০৫৪ গ্রীষ্টান্বে আই. এস. আই-এর জাতীয় পরিকল্পন সংক্রান্ত 

গবেষণাকেন্্র উদ্বোধন করেন জওহরলাল নেহেরু । প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু 

বহুবার এই সংস্থায় পদার্পণ করেছেন। তার সঙ্গে অধ্যাপক মহলানবিশের 

ঘনিষ্ঠতার কথ। সকলেরই সুবিদ্িত। সংস্থার অন্যান্ত শাখাগুলি যথাক্রমে 

ব্যাগালোর, বোগ্বাই, দিলী, গিরিডি, মাদ্রাজ, পুন! ও ত্রিবান্দমমে অবস্থিত । 

১৯৫৯ সালের আই-এস-আই আ্যাক্ট অনুযায়ী ইগ্ডিয়ান ল্ট্যাটিস্টিক্যাল 
ইনস্টিটিউট জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হয়। এখানকার 
গবেষণাকেন্দড্রে সমাজকলঢাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অজন্স বিষয় নিয়ে নিয়ত গবেষণারত 

রুয়েছেন বহু বিজ্ঞানী । বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বহু খ্যাতনাম। বিজ্ঞানসাঁধক 

এই সংস্থায় পদার্পণ করেছেন। আরো! এসেছেন দেশনায়ক চিন্তাবিদ প্রমুখ 

€ দ্রঃ বিবিধ প্রসঙ্গ )। এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রথমেই প্রশান্ত 
মহলানবীশের নামোল্লেখ করতে হয়। প্রধানত তারই কল্পনার ফসল 
আজকের আই. এস. আই। তিনি ছাড়াও পরবত্র্ণকালে আরও খারা 

এর উর্য়নের সঙ্গে যুক্ত হন, তীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বনু, চিন্তামন দেশমুখ, 

সুঁভেন্ুশেধর বন্থ, রাজচন্জ্ বনু, সমর রায়, সি. আর. রাও প্রভৃতির নাম করা 
হেতে পারে। ইনস্টিটিউট সংলগ্ন গ্রন্থাগায়টিও প্রতিষ্ঠানটির এখটি অমূল্য 



ইতিহান ১০৯ 

সম্পদ (দ্রঃ সমীক্ষা )। ইনস্টিটিউটের বাঁক সমাবর্তন উৎসবে বছ কৃতী 

পরিসংখযানবি্ ও গব্ষেককে তাদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। 

এই সংস্থায় বিঙির সময়ে বসানো হয়েছে আধুনিকতম কম্পৃটার। ৯৮৭২ দালে 

এন. এস. এদ. ও অংশটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন আসে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 

এই সংস্থার স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হলো বনু বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ ও 

পরিসংখ্যানবিদের উপস্থিতিতে । অনুষ্ঠানের উদ্বে'ধনী দিনে উপস্থিত ছিলেন 

প্রধাণমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির। গান্ধী । 

বিশাল এলাক] জুড়ে আই. এস. আই-এর অবস্থান । মোট জমির পরিমাণ 

প্রায় ৩২ একর । বর্তমানে কমর্শ সংখ্যা প্রায় ১২৫০। ববানগরবাসীর গর্ব 

এই ইন্ডিয়ান স্টযাটিপটিক্যাল ইনস্টিটিউট "ভার জয়ধাত্রা অব্যাহত রেখে আজঙ 
বিজ্ঞান-সাধনার শন্যতম কেন্দ্র মি হিসেবে এগিয়ে চলেছে। 

শশিপদ ইনস্টিটিউট 
ববানগরের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম এঁতিহপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এই 

শশিপদ ইনস্টি্টউট 1 বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি শুধুমাত্র একটি গ্রন্থাগার 

হিসাবে । গ্রস্থাণারটির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় । অথচ আঙ্জ থেকে ১** 

বছর আগে বরানগরের সামাজিক জীবনে শশিপদ ইনস্টিটিউটের ভূমিক ছিল 

গঠনমূলক । যদিও ওই গঠনমূলক প্রয়াদ কতটা সার্থকতালাভ করেছিল, 
সেসম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায়, তবু, ইনস্টিটিউটের উদ্দেত্ত যে মহৎ ছিল সে বিষস্কে 
কোন সন্দেহ খাকতে পারে না। ১৯,৩ সালে শিবনাথ শান্রী মহাশয় এই 
প্রতিষ্ঠানকে কলিকাতা ব্রাঞ্চ সমাজের একটি অংশ বলে বর্ণনা করেছেন । সম্ভবস্ধ 

ক্বানীয় অনসাধারনের মধ্যে কৃষ্টি বা *কলচর“এর স্পর্শ বিতরনের উদ্দেশ্বেই এই 

প্রতিষ্ঠানের জন্ম । শশিপ? ইপস্টিটিউটের উতদবাধন হয় ১৮৭৬ সালের ৬ই 
জাচুয়ারী। উদ্বোধনী ভাষন দ্বেণ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্থান 

জন বাড ফীয়ার । এর নামেই কি কলকাতার ফীয়্ার্প লেনের নামকরণ! 
€ই অনুষ্ঠানে অন্যান্তদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেরী কার্পেন্টার | .৮৭১ সালে 

ক্যালকাট। রিভ্যুতে (০ 21, 0০9 ০ 11 সংখ্যায়) কফীয়ার সাহেব এই 
ইনস্টিটিউটের ভুদ্র্ী . প্রশংস। করেছিলেন । অবশ্ত তখন এই ইনসি.টউটের 
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নান ছিল বরানগর ইনস্টিটিউট । কিছুকালের অন্য এখানকার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন 
স্থানীয় সালফিউরিক আযাসিডের ব্যবসায়ী ও জুট মিলের ডাক্তার ডেভিড 
ওয়ালডি। যদিও এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এর 
পেছনে অর্থসাহায্যের তালিকায় কিন্ত ইউরোপীয়দের নামই বেলী। (মেরী 
বাঁপেন্টার ৫** টাকা» পি ন্যাশন্তাল ইও্িয়ান আসেসিয়েশন ২৫০ টা, ওয়জ্ডি 
৫» টা, এফ. এল. বিউফোর্ট ১০০ টা, ফীয়ার ১৫* টা এবং ইংল্যাণ্ডে 

থাকাকালীন শশিপদ সংগ্রহ করেন €০* টা)। ইনন্টিটিউট সংলগ্ন বালিকা 
বিদ্যালয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানটি স্াশল্ঠাল ইগডয়ান আসোসিয়েশন থেকে বাধিক 
অর্থ সাহায্যের ভিত্তিতে দীর্ঘদিন চলার পর ক্রমশ এর কাষপারা স্তিমিত হন্কে 

অ(সে। এই ইনস্টিটিউটে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পুরাতাত্বিক সংগ্রহশালা 
ডে তুলেছিলেন । কিন্ত ১৯১১ সালে দীর্ঘদিন কলকাতা বাসের পর শশিপদ 
যখন বরানগবে ফিরে আসেন, তখন দেখতে পান অযত্ব ও অবহেলায় সংগ্রহ- 

শালাটি নষ্ট হতে কপেছে। ইনস্টিটিউটের তৎকালীন সম্পাদক অঙ্কুল 

বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯১১ সালের ১১ই মার্চ লেখা এক পত্রে তিনি জানান, 

“বরানগরবাসী এই স"গ্রহশালাটিব মূল্য বোঝে ন11”” শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

জীবদ্দশাতেই যে গুতিষ্ঠানটি ক্ষয় পেতে শুরু কবে, তাজ তার অবস্থা সহজেই 

অনুমেয় । 

বরানগর ভিক্টোরিয়া স্কুল 
১৮৬৬ সালের ৪ঠ1 জানুয়ারী 'বরানগর হিন্দু ক্কুল নামে যে বিদ্যালয়ের 

প্রতিষ্ঠা, ১৮৮৭ সালে তা-ই রূপান্তরিত হয় বরানগর ভিক্টোরিয়া স্কুলে । বরানগর 

হিন্দু স্থলের ১৮৬৬ সালের প্রথম বাধিক বিবরণী থেকে জানা যায় ষে প্রকৃতপক্ষে 
এই বিদ্যালয় শুরু হয়েছিল বন আগেই এবং এর অন্ততম গ্ুতিষ্ঠাতা 

ছিলেন মাইকেল মধুস্থদনের অন্তরঙ্গ সুহাদ গোৌরদাদ বসাক। ১৮৫৫ সালে 

বিভ্ভালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বাদে বাবু কাশীনাথ বায় চৌধুরির প্রচেষ্টায় 
নতুনভাবে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রথম কার্ধনির্বাহক 
কমিটির সদশ্তর! ছিলেন ঘথাক্রমে__-বাবু হরনাথ রা, গোপালকুফ ব্যানাজ, 
গোলকচন্্র মুখাজাঁ, শিবনারায়ণ বোস, অতুল্কষ্চ বোস, বৈকুষ্ঠনাখ চক্রবর্তী, 
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অধুস্থদন রায়, গোপালচন্দ্র ভাছুড়ি, প্রসন্নকুবার ব্যানাজখু, মাণবচন্দ্র মল্লিক, 

কালীদাস লাহিড়ী, কালীচরণ বোস । বিছ্ালয় কমিটির সাধারণ সভায় 

গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল শিক্ষামূলক নানা উন্নয়ন পরিকল্পন] ৷ এসমজ্কে 
বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬* জন। কিন্তু অচিরেই ষে সমস্যাটি প্রকট 

হয়ে ওঠে, তা হ'লে! ছাত্রদের স্থানসংকুলান। এই অবস্থায় ১৮৮* সাল নাগা? 
বিদ্যালয়টি কিছুধিনের জন্য বাবু জয়নারায়শ ব্যানাজর্শ ও কিছুকাল পরে মধুস্থদন 
দে'র গৃহে স্থানান্তরিত হয়। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ে অন্কূল শিক্ষার পরিবেশ 
তরি হয়েছে। ছাত্রের সংখ্যাও বদ্ধিতহারে পরিবন্তিত হয়ে চলেছে। তবু 
বিচ্যালয়ের বাড়ি নিয়ে সমস্যাটি থেকেই গেল । এইসময় রায় সুরেন্্রনাথ 

চৌধুরী এবং রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরীর সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি বাবু কাশীনাথ 
দত্ত, গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অতুলকষ্ণ বোপকে নিয়ে গঠিত একটি 

ই্রাস্টীব হাতে অর্পিত হলো। হুগলি নদীব তীরে ৮ কাঠা জমিও পাওয়া গেল। 
রায় স্ুরেন্্রনাথ চৌধুরি ২*** টাকা সাহাধা হিসাবে দিলেন। দানসংগ্রছে 
জম৷ পডল আরও অর্থ। শোন] যায়, বিদ্যাসাগরও এই বিগ্ালয় সংস্করে অর্থ 

সাহাষ্য করেছিলেন । সুতরাং স্থানীয় উৎসাহী ব)ক্রিবর্গ ছাডাও এই বিছ্যালয়কে 
গড়ে তুলবার পিছনে ছিল বাংলার বিদ্ৎ সমাজেরও এক অগ্রণী ভূমিকা । 

১৮৮৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী বিদ্যালয় কমিটির বৈ3কে স্থির হয় যে মহারাণী 

ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাণ বছর পুণ্তি উত্সবের অঙ্গ হিসাবে বিদ্যালয়টি 
অশীকজমকপহকারে আলোকমালায় সঙ্জিত করা হবে। এবং তখন থেকেই 
এই বিদ্যালয়ের নামকরণ হয় “বরানগব ভিক্টোরিয়া] পুল । এই নামকরণের 

কথা ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের রেজিস্ট্রার, 

২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট এবং সরকারের সচিবকে জানিয়ে দেওয়া হয় । ১৮৪৭ 

সালে বরানগর মিউনিপসিপ্যালিটির তৎকালীন চেয়ারম্যান ও স্কুল কমিটির 
মধ্যে অনুষ্ঠিত টবঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ও অন্ঠান্ত 

সম্প্রসারণের অন্ত ৫ কাঠা ৬ ছটাক এবং ১০ বর্গ ফুট জমিধার্ধহয়। ১৯৭, 

সালের স্কুল রিপোর্টে বলা হয় “1019 05108 01৩ 01015 718) 808115 

5০1)০901 10 01) 00101610900: ০1 08100019, 909109101751105 81) 8168. 

911859115 8 90, 1001158, 16 19 2৫60৫5 ৮/ ০০১৪ 0০0) 99218108881 
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কাজকর্ম চলার পর ১৯৩৩ সালে হঠাৎ কোন এক রাজনৈতিক কারণে বিদ্যালয় 

সরকাবী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। এরপর সরকারের সঙ্গে স্কুল পরিচালনাগ 

নান] বিরোধের ফলে শবস্থা ক্রমশই জটিল হয়ে আসে। যদিও বিগ্যালয় 

কখনোই তার মূল লক্ষ্য -শিক্ষার প্রপাব থেকে দূরে সরে আসেশি। ১৯৪৫ 
সালের *৩শে মেপ্টেম্বর অন্কষ্ঠিত ক্কুন কমিটির এক সিদ্ধান্ত অসুসারে ১৯৪৬ 

সালের গোড। থেকে বিগ্ভালয়ের বালিকা বিঠাগ চালু করা হলো, যাগ মাধ্)নে 

বরানগরে মহিল। শিক্ষা বিস্তারের এঁতিহুটি অন্ুন রইলো! এব* ভিক্টোরিয়া 

স্বলও পুর্ণাঙ্গভাবে বিকশিতষ্ছলো । ১৯৪) সালেব পর যখন দলে দলে পূর্ববঙ্গ 

থেকে আগত নিরাশ্রয উদ্বাঞ্ধব দল অন বস্ত্র শিক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রামে রত, 

তখন ববানগব ভিক্টোরিয়া ক্কু উদ্বান্ত বাশক-বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়ে ভতির 

বিশেষ সুবোগ প্রদান কবেছিল। এরপর বিগ্ভালয়েব নানা স'স্কার সাধিত 

হযেছে। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারেব ক্ষেত্রে দীর্ঘ ১৫* বছরের নিরলপ সাধনায় বন্ধ 

বরাণগর ভিক্টোবিষ! হুল ববানগরবাসীর গর্বের বস্ত। ১৯৬৬ সালে এই 

বিদ্যালয়ের শতবর্ষপুতি উদযাপি৩ হযেছে। বিতিক্লক্ষেত্রে সু প্রতিষ্ঠিত, বাংার 
বহু মানুষ এই বিছ্যাল্ষের শিক্ষার জালোকে আলোকিত । বিদ্যালযের অস্ভগণ্ড 

গ্রস্থাগারটিও একটি অমূল্য সম্পদ । 

বরানগর কো-অপারেটিভ ব)ক্ 

সামাজিক উন্নয়নে সমবাধষের আদর্শ আজ যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করেছে? 

দেশে দেশে সমবায় সম্পর্কে নানাভাবে চিন্তা ভীবনাও করা হচ্ছে। সাফল্য ও 

ব্যর্থতার মধ্য দিযে সমবান্র আন্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত থাকতে পারে যষ্চি 
প্রতিটি স্তরের জনসাপাবণ সমবায় চেতনায় উদ্ধদ্ধ হন। ভারতবর্ষের সমবায়ের 

বীজ বপন হয়েছিলে৷ বহুকাল আগে । উনিশশতকী চিন্তভাবণার শ্রোত বেয়ে 

সমবায়ের ঢেউ এসে লেগেছিল বাংলার বুকেও। তারও আগে সঞ্চয় প্রবণতা 
সম্পর্কে সকলকে উদ্ধদ্ধ করার কথা ধারা ভেবেছিলেন, তাদের মধ্যে শশিপফ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিমি 
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বরানগরে :৮৭* সালে সেভিংস ব্যাংক গঠনে উদ্যোগী হন। ১৮৭১ জালের 

৩রা ফেব্রুগারী ওই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেো।। যিও এর আগেই শশিপদ 

আন] সেভিংস ব্যাক স্থাপন কবেছিলেন। ন্ুতরাং যে বরানগরে ১৮৭১ সালে 

স্থানীয় নিয়বিভভ মান্ুষেয় স্বার্থে একটি ব্যাংক চালু হয়, সেই ব্রানগরে পরবর্তী 
কাঁলে একটি সমবায্-পমিতি গঠন কিছুমাত্র অসঙগতিপুর্ণ নয়। ১৯৩১ সালের 

৪ঠ1 জুলাই ইন্দুক্ধমাব ঘোষের প্রচেষ্টায় বরানগর কো-অপারেটিভ সোসাইটি 

লিমিটেড স্থাপিত হয় । ইন্দুবাবু ছাডা1 আরও চোদ্দজনের অপরিসীম উৎসাহে 
এই সমিতির রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হয় । সমিতির তৎকালীন কার্ধচালয় ছিল ৮২ 
নং কুটিঘাট রোডে । প্রথম সম্পাদক হিসাবে কিছুকাল কার্ষভার চাঁলাবার 

পব ইন্দুবাবু কার্ধভার ত্যাগ করতে বাব্য হন। এরপরে সমিতির অফিস 
স্থানান্তরিত হয় বমনীমোহন বন্্রর বাড়িতে । তখন এই সমিতিব কাজ অতি 

কষ্টে চলতো ৷ বিশেষ ক'রে আর্থিক অসঙ্গতি ছিল প্রকট । সমিতির কাধ্যালয় 

যখন ১১৮ নং কুঠিঘাট রোডে উঠে আসে তখন থেকে সভ্যসংখ্য৷ বৃদ্ধি পাক 
এবং কর্মচারী রাখার প্রয়োজন অনুসৃত হয়। সমিতির কাজের পরিধিও ব্যাপক 

হতে শুরু করে। যা ছিল একটি সমবায় সমিতি ত-ই ক্রমে ক্রমে পরিণত হলে। 
পূর্ণাঙ্গ সমবায় ব্যাঞ্কে। ৫০*-এব দশকের গোড়! থেকে ব্যাঙ্গের একটি নিজন্ব 
গৃহ-নির্মাণের প্রচেষ্টাও শুরু হয়। অবশেষে ১৩ নং বি, কে, মৈত্র রোডে 

( বর্তমান ঠিকান।) পাকাপাকিভাবে ব্যাঙ্কের কাজ শুরু হয়। ১৯০১-৩২ সালে 
যখন কাজ শুরু হয়, তখন সমিতির সভ্যসংখ্যা ছিল পনেরোজন | ১৯৭৯ ৮* 

সালে ব্যাঙ্কের সভ্য সংখ্যা ঈাড়ায় ৬৮১৭ জনে । সমিতির খণ প্রদানের পরিমান 

১৯৩৫-৩৬ সালের ট।. ৩১০০০ থেকে বেড়ে ১৯৭৯ ৮* জালে ড়া 

৩৭১১৮৬৪০০ টাকায়। বনু উদ্যোগী মান্থষের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা এই ব্যাঙ্ক 

বরানগরের বুকে আজ এক অন্যতম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে । সম্প্রতি এই 

ব্যাক্ষের সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হয়েছে আড়স্বর সহকারে । এই উপলক্ষে প্রকাশিত 

স্মারক-পুস্তিকাটিতে এই ব্যাঙ্কের আরও অনেক ইতিহাস বিবৃত রয়েছে। তবে, 
এই ব্যাঙ্কের পেছনে ধাদের নিরলস কর্ম গ্রচেষ্টা রয়েছে তাদের মধ্যে প্মরণ করা 

যেতে পারে ইন্দুকুমার ঘোঁষ, মাখনলাল বাগচি, রাধারমন দত্ত, হৃপেন্জকুমার 

সেনগুপ্ত (ব্যাঙ্কের প্রথম চেয়ারম্যান ), রমন্ীমোহন বন, রাষগোপাল ঘোষ, 
৮ 
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হরেন্দ্রনাথ স্তান্ঠাল, নীলমণি মণ্ডল, চারুচরিত চক্রবর্তাঁ, শভূনাথ দে, গোপী- 
জিবন সান্নাল, নীরদচন্দ্র ঘোষ, রাঁসবিহারী পাল, কানাইচন্দ্র লাহিড়ী, জগৎ 

চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরকুমার মগ্ডল, হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় শশাধ্ধশেকর গঙ্গোপাধ্যায়, অম্রনাথ চট্টরে।পাধ্যায়, অরবিন্দ দী।, 

প্রভৃতিকে । ১৯৬৭-৬৮ সালে বরানগর কে.-অপারেটিভ সোযাইটি'র নামকরণ 

হয় বরানগর কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক । এই সংস্থা রেভিস্টরিকৃত কো-অপারেটিভ 
সোসাইটির অন্তনুক্ত এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে জম্পকিত। ব্যাঙ্ক অব 

ইপ্ডিয়ার এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট ডিপার্টমেন্টের তত্বাবধানে এই ব্যাঙ্ক আজ 

পুর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসাবে স্বীকৃত । বর্তমানে বটাঙ্কের কর্মচারীর সংখ্যা কুড়ি- 
জন । ব্যাঙ্কটর কাজকর্ম সম্পর্কে স্থানীয জনসাধারণের মনে মাঝেমধ্যে অসন্তোষ 

দেখ। গেলেও বিরোধের পবিবর্তে সহযোগিতামূলক ও উৎসাহী মনোভাবের 
ভেতর দিয়েই অসন্তোসের পরিসমাপ্তি ঘটে । 

বরান্গর স্পোটিং ক্লাব 

আজ থেকে ৮৬ বছর আগে বরা*গরের জমিদার দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের 

জমিতে ক্তিপষ উৎসাহী যুককের একান্ত প্রচেষ্টায় এই ক্রীভ-গতিষ্ঠানের জন্ম । 
জন্মলগ্নে এসব তরণেরাই ছিলেন এই ক্লাবের অঙ্গ প্রত্যঙ। এদের মধ্যে 

ছিলেন অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায়, চিস্তাহরণ চক্রবর্তী, ফণীন্দ্রনাথ দে, অধীর মৈত্র, 
দান্থ চট্টোপাধ্যায় গুমুখ । দীর্ঘদিন ধরে ক্রীড়া-ক্ষেত্রে সুপরিচিত এই ক্লাবের 

নিজন্ব মাঠটিও বিশাল । আয়তন প্রায় » বিঘা । একসময় এই মাঠে গ্য।লারি 

নির্মাণের পরিকল্পনাও হয়েছিল । পরবর্তীকালে নান! বিরোধের ফলে এই 
পরিকল্পন] বানচাল হয়ে যায়। ফুটবল ও ক্রিকেট, প্রধানত এই ছুটি বিভাগেই 
ক্লাবের স্বনাম। কলকাতার ফুটবল মাঠের অভীতের ও বর্তমানের বহু ফুটবল- 

খেলোয়াড়ের জীবন এই মাঠেই শুরু হয়। একসময় ফুলের নান] টুণামেণ্টে 

বরানগর স্পোর্টিং ক্লাব নিয়মিত যোগদান করত। শুধু তাই নম্ম অতীতে 
মোহনবাগান ও ঈষ্টবেগলের মত শক্তিশালী দল ক্লাবসংলগ্ন মাঠে প্রতিত্বগ্বিতায় 
অবতীর্ণ হয়েছে। ফুটবল ছাড়া ক্রিকেটেও বরানগর স্পোর্টিং ক্লাব 'সভীতে 
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ষথেষ্ট ন্ুনামের অধিকারী । ২৪ পরগণা জেল! আয়োজিত ক্রিকেট-লীগ 
প্রতিযোগিতায় এই ক্লাব পরপর ৭ বার চ্যাম্পিয়ন হয়। ক্লাব সংলগ্ন মাঠে 
আযোজিত প্রীতি ক্রিকেট খেলায় বনু কুতী ও অত্যুৎসাহী ক্রিকেট খেলোয়াড় 
খেলে গেছেন। এ'দেব মধ্যে ছিলেন পক্কোজ রায়, প্রেমাংগু চ্যাট্যার্জ, সিদ্ধার্থশঙ্কব 
রায়, প্রকাশ পোদ্দাব, চুণী গোস্বামী, পি. বি. দত্ত প্রমুখ । ১৯৫৪ সালে 
বরানগর স্পোর্টিং ক্লাব ক্রিকেট আযসোসিয়েশনের বেজলের সঙ্গে যুক্ত হয়। 
এখনও সি. এ. বি. পরিচালিত ক্রিকেট লীগে এই ক্লাব অংশগ্রহণ করে। 

ফুটবল ও ক্রিকেট ছাডাঁও রোয্মিং, ভলিবল, লন-টেনিস, হকি, এ্যাথলেটিক 
প্রভৃতিও একসময় এই ক্লাবের ক্রীড়াস্থচীর অন্ততূর্ত ছিল। ক্লাব বঙ্গীয় 
ভশিবল এযাসোসিয়েশন ও বেঙ্গল হকি আযসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত। যদিও 
বরানগরের প্রাচীন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বরানগর স্পোর্টিং ক্লাব 
উল্লেখযোগ্য, তবু স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে একটি ক্রীড়া সচেতনতা স্থা্টি করার 
ব্যাপাবে ক্লাবের ভূমিকা নঞ্র্ধথক। স্থানীয় মানুষধ্রে অভিযোগ--জনসাধাবণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এই ক্লাব তার পূর্ব-এঁতিহ্থ থেকে সরে যেতে বসেছে। 
শহরাঞ্চলে যে ক্লাবের অবস্থান, নান! দেশীয় ক্রীডা ও জ্ন্রান্য ক্রীড়াহ্ঠানের 
মাধ্যমে তাকে সর্বস্তবের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের একটি মিলনন্মেত্রে পরিণত হতে 

হবে। একসময় এই ক্লাবের জন্য স্থানীয় বহু মানুষই তাঁদের উদ্যোগ ও সামর্থ 

নিয়ে ঝাঁপিয়ে পডেছেন। পরবর্তীকালে নান! হতাশায় তারাই আবার দুরে 

সরে গেছেন। আশা কবা যায়, বরাণগব স্পোর্টিং ক্লাবের মত বিশাল ও 

এতিহ্পুর্ণ ক্লাব, সংশ্লষ্ট অঞ্চলে খেলাধূলার ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক অস্ুকৃল পরিবেশ 
গ'ড়ে তুলতে সহায়ক হবে। 

বরানগর পিপলস্‌ লাইব্রেরী 

বরানগর পোষ্ট অফিসের মুখ থেকে বি. কে, মৈত্র রোড ধরে গঙ্গার দ্দিক 
বরাবর হাটতে থাকলে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির পেরিয়ে ডানদিকে একটি কাচ। ও 

কানা গলির ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে এমন একটি প্রতিষ্টান, যা নিয়ে আজ 
বরানগরবাসী গর্ব করতে পারতো। অথচ বরানগরের বিতির গ্রাস্তের কয়েক 
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হাজার মানুষ প্রতিষ্ঠানটির নাম অবধি শোনেননি । প্রতিষ্ঠানটি আসলে একটি: 

্রস্থাগার। বান্বের অনুজ্জল আলো, পুরনো! বইয়ের পাগল করা গন্ধ এবং 

গুটিকয় পাঠকের আসা যাওয়া, এই নিয়ে কোনোরকমে টিকে আছে বরানগর 

পিপলস লাইব্রেরী । ঠিকানা ৫০/১,"বি. কে. মৈত্র রোড, কলি-৩৬। এই 

্রস্থাগাঁর গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। কুটিঘাট অঞ্চলের 
কিছু মানুষ ছাডা এই ইতিহাস বোধকরি অনেকেরই অজানা । আর এর 

সন্ধানে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই সময়ে যখন উনবিংশ শতাব্দীর 

নবজাগরণ প্রচলিত সংস্কারের বেড়া টপকে গড়ে তুলছে সেই বোধ, ষা মননে ও 

কর্ষে, বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়েছিলো এক স্বর্ণযুগ । ওই যুগেই বরানগরে ধর্ম ও 

নীতিশিক্ষার বিস্তারকল্পে গঠিত হয়েছিলো! আত্মোন্নতি বিধায়নী সভা । তখন 

১৮৭৫ সাল। ঢাকার জমিদার রায় তীন্দ্রনাথ চৌধুবির বাড়ীতে (যাঁকে মুন্সির 
মাঠ বলা হয়) এরই জঙ্গে স্থাপন করা হয় একটি গ্রস্থাগার। নাম__ 

আত্মোরতি বিধাষ্ণী সভার পুস্তকালয়। এটাই হলো বরানগর পিপলস্‌ 

পাইব্রেরীর বীজ-সংগঠন। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন রামকৃষণ-শিয। ভবনাথ 

ট্রোপাধ্যায় এবং কালীকুষ্ণ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিনারায়ণ দা, প্রভাতচন্দ্র দত্ত, 

গোপালচন্দ্র দে, দাঁশরথি সান্তাল, শ্ঠামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আর এদের 

অপরিসীম উৎসাহ যুগিয়েছেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 
ও রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী । শোনা যায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদধুলি পড়েছিলো 
ওই আত্মোক্লতি বিধায়নী সভায় । বিবেকানন্দের সঙ্গে এই সভার যোগ ছিলো 

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই সভাগ্র প্রায়শই উপস্থিত থাকতেন ব্রদ্থানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। 

কয়েক বছর বাদে ১৮৮২ সালে কুটিঘাট নিবাসী মাধব মল্লিকের বাডীতেও 

একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা কর! হয় ৷ দক্ষিণ বরানগর পাবলিক লাইব্রেরী নামে এই 

পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন, রামদাল ঘোষ, অধবচন্দ্র দে, অস্থিকা 

ভট্টাচার্য গুভূতি। কিন্ত এরপর নানা কারণে আত্মোক্লতি বিধায়ণী সভ র কাজকর্ম 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । এবং এই ছুটি গ্রন্থাগার একসঙ্গে মিলে যায় ও নামহয় বরানগর 

পিপলস লাইব্রেরী । প্ররুতপক্ষে বরানগর পিপলস লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাকাল 

হিসেবে ১৮৮৬ সালের উল্লেখ অম্ভবতঃ ভূল । কেননা আত্মোকতি বিধায়নী 

সভ। এবং দক্ষিণ বরাহনগর পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা কাল যথাক্রমে ১৮৭৫ 
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ও ১৮৮২, এবং মিলিতভাবে বরানগর পিপলস লাই্রেয়ীর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯৩- 

৯৪, স্থতরাং অযথ] কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রাচীনত্ব আরোপ কর! 

এঁতিহাপিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন কবে না। সন তারিখ দিয়ে ইতিহাসের 
পায়ে বেডি পড়ানো যায় ন1 ষেমন, তেমনই সন তারিখের অপব্যবহারও অবশ্য 

বর্জনীয় । ১৮৩ সালে নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পেছনে দেবেন্দ্রনাথ 
বন্দ্োপাধায়, সতীশচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । ১৯১৩ সালে 

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থাগারে ৫* টাকা দান করেন। একপময়ে সুভাষ 

চন্দ্র বস্থ তার মাম! রবি দত্তের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারে আসতেন । এই গ্রন্থাগারে 

ভাষণ দিয়েছেন শরৎচন্দ্র বন্থু। বিভিন্ন সময়ে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত 

থেকেছেন শিবনাখ শাস্ত্রী, সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচজ্দ্র পাল ও আরও 

অনেকে । পিপল লাইভ্রেরীর ফ্রী রীভিং রুম খোল হয় ১৯৩১ সালের ১লা 

মাচ্চ। তৎকালীন পুর প্রতিষ্ঠান পাঠাগারকে অর্থ সাহায্য দিতেন। ১৮৩3 

সালে লাইব্রেরী, শ্রীরণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উঠে আমে ১১৩, 
কুটিঘাট ধোডে, শ্রীসতীন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িতে । পাঠাগার রেতিস্ট্রীকৃত হয় 
১৯৩৬ সালে । এই গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে ১৯৫৫ সালে প্রাচীর প্রত্রিকা 

অগ্রণী ও 'বরানগর পিপলপ লাইব্রেরী পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন 

সময়ে অনেকেই মূল্যবান বইপত্র দিরে পাঠাগারকে সম্বদ্ধ করেছেন। এখনও 

লাইব্রেরীতে ইন্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইত্ডিয়া, হাণ্টারের স্ট্যাটিসটিক্যাল 

আযকাউণ্টদ অফ বেঙ্গল, বেঙ্গল পাস্ট এযাগড প্রেজেণ্টের মত মূল্যবান 

গ্রন্থ রক্ষিত আছে। এই লাইব্রেরীর একটি অর্থ নৈতিক ইতিহানও আছে। 

১০৫৩ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত নিজন্ব গৃহনির্মীণের অন্য অমি 
সংগ্রহেব চেষ্ট। করা হয়। শেশ্বপর্ষস্ত ১৯৬ সালের ২শে ফেব্রুয়ারী বর্তমান 

ঠিকানায় ২৩০ টাকা মূল্যে ১ কাঠা ১২ ছটাক জমি কেনা হয়। ১৯৬১ সালের 
এপ্রিল মাসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ন্বর্গত ডা; বিধানচন্জ্র রায় গৃহ নির্মাণের 
জন্য এককালীন সরকারী সাহায্য হিসেবে ১৫৯ টাকা প্রদান করেন। 

সংক্ষেপে এই হলো বরানগর পিপলস লাইব্রেরীর ইতিহাস । এই ইতিহাস 
পেরিয়ে এসে বরানগর পিপলস লাইব্রেরী আজ নানা সমস্যায় আক্রান্ত । 

এর মধ্যে রয়েছে পুস্তকহীনত।, প্রশাসনিক দায় দ্াক্সিত্বের অভাব । অনেকেই 
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বই নিয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রেখে দেন দিনের পর দ্িন। এইভাবে' 

ব্যক্তিগত সংগ্রহ বৃদ্ধির বিনিময়ে বরাহনগর পিপলস লাইব্রেরী ক্রমশই 
নিঃশেধিত হতে চলেছে । একথাও স্বীকার করতে হবে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে 

লাইব্রেবীকে দীর্ঘদিন ধরে নিরলস সেবা দান করছেন বর্তমান গ্রস্থাগারিক 

শ্রপাচগোপাল খাম'ই। 

জন্ন মিজ্র কালীবাড়ি 

কলকাতার একটি পথ নির্দেশিক। থেকে দেখা যায জয় মিত্রের নামে ছুটি 

রাস্তা রয়েছে । একটির নাম জয়মিত্র স্ট্রাট, যার উৎস ১৩, আপার চিৎপুর 
রোড, কলি-৫ এবং অপরট জয়মিত্র ঘাট লেন, উতল ১৩, কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রীট, 
কলি-২। জয় মিত্র সম্পর্কে প্রাণকৃষ্ণচ দত্ত তার “কলকাতার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে 

লিখেছেন “ছুর্গে'খসবের দিন তিনদিন শাক্তধিগের গৃহে বলিদান হইত, নবমির 

অনেকস্থানে বণিদানের াবশেষ বাড়াবাড়ি । শোভাবাজারের কালীপ্রসাদ 

দত্তের স্ট্রীট যাহাকে জয় মিত্রের গলি বলে, সেই রাস্তায় জয় মিত্রের বাড়ী, 
আমর তাহার দুর্গোঘমবে নবমীর দ্রিন অসংখ্য মহিষ, মেষ ও ছাগ বলি 

দেখিয়াছি ।'".কথিত আছে জয় মিত্র, সপ্তমীর দিন হইতে যত বলিদান হইত, 

নিজ গৃহের ব্যবহার্য ভিন্ন অপর ছেদ্িত ছাগগুলি গুদামজাত করিয়া রাখিতেন, 

একাদশীর খাতা দেখিয়া পৈত্রিক আসল হইতে ষে ষে ব্রাঞ্ষনের বাধিক ছিল 

তাহাদের গৃহে পাঁঠাইয়া৷ দেওয়া হইত।” এই হলেন জয় মিত্র। তিনি ষে 
বরানগবের মত একটি স্থানে একটি কাীমন্দির নির্মাণ করাবেন, তাত আশ্চর্ষের 

কিছু নেই। শোভাবাঞ্জারের এই দানশীল ব্যক্তি তার পিতা রামচন্দ্র মিত্র 

কর্তৃক ত্যাজ্য পুত্র হন। জনৈক জেমস সাহেবের কাছ থেকে জমি কেনার 

পর এই মন্দ প্রতিষ্ঠ। হয় বাংল ১২৫৭ সালের ত্র সংক্রান্তিতে। মন্দিরের 

ভেতর ৯২টি শিবমন্দির আছে। জগির পরিমাণ প্রায় ৩ বিঘার মত। 
এই মন্দিরের সামনে ষে রাস্তাটি এখন হরকুমার ঠাকুর স্ট্1াগ্ড নামে পরিচিত 
আগে এই রাস্তাটি ছিল না। তখন মন্দির সংলগ্ন এলাকার সামনের গঙ্গার 

ঘাটটির অবস্থান ছিল। এই জয় মিত্র কালীবাড়িকে ঘিরে বহু কিংবাস্তী জগ্গ 
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নিয়েছে! শোন! যান সাধক বালানন্দ ব্রন্ষচারীর আগমনের পর থেকেই এখানে 
বলি নিষিদ্ধ হয়। এই মন্দিরে বিগ্রহ শ্রীইকপামরী মাতার। মন্দির সংলগ্ন 

গম্ুজের মাথায় শতাধিক বছরের প্রাচীন একটি হাওয়া-শিশান আজও অবিকল 
ভাবে হাওয়ার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুবে চলেছে । এই প্রাগীন মন্দিরটির 
কথা, ছঃখের বিষয়, বরানগরের অনেক মানুষই জানেন না। 

বরানগর জুট ফ্যাক্টরী কোম্পানি লিমিটেড 

১৮৫£ সালে রিস্ড়ায় বাংলাদেশের প্রথম পাটকল স্থাপনের পর ১৮৫৯ 

সালে জর্জ হেগারসন কোম্পানির প্রচেষ্টায় বোণিও কোম্পানি লিমিটেড বরানগরে 
একটি পাটকল প্রতিষ্ঠ। করে। বাংলাদেশে বাম্প-শক্তি চালিত তাত প্রবর্তনই 

বোধিও কোম্পানির প্রধান কৃতিত্ব । এই কোম্পানি তংকালীন বাংলাদেশে 

বাণিজ্যিক উন্নতিতে যথেষ্ট সাফল্য লাভ কবেছিল। এরই ফলম্বরূপ, ১৮৬৪ 

সালে তৃতীয় পাটকলট স্থাপিত হয়। এবং বোধিও কোম্পানির জুট-মিল ছুটি 
বর্তমানের বরাঁনগর জুট ফ্যাক্ট'র কোম্প।নি লিমিটেড ক্রয় করেন । এখন ষে 
জুট-মিলটি আমরা দেখতে পাই, একপময় বরানগরের সামাজিক জীবনে তার 

প্রভাব ছিল অপামান্ত। বিশেষ ক'রে বরানগরের প্রশাসনিক কাজকর্মে এই 
জুট মিলের উচ্চপদস্থ বিদেশী অকিসারদের প্রাধান্য ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। 

বরানগরের অর্থনীতিকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে এই জুট-মিল। আজ থেকে 
প্রার একশে। বছর মাগে এই জুট-মিল কর্তৃপক্ষ বরানগবে একটি কাগজকলও 

স্থাপন করার প্রয়াণ চালিয়েছিলেন। অবন্ত শেষপর্যন্ত এ কল স্থাপিত হয় 

বালিতে ১৮৬৫ সালে । জর্জ হেগডারসন কোম্পানি, লিমিটেড কোম্পানিতে 

রূপান্তরিত হয় ১৯২৫ সালে। শোন। যার, বর্তমান জুট-মিলের এলাকাটি 
একসময় স্থানীয় জমিদার হূর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ছিল । বরানগর জুট-মিলের 

ইতিহাস বহু বিবর্তনের ইতিহাপ। বরানগরের একটি অন্যতম উৎপাদনকারী 
ংস্থা ছাড়াও বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে অন্যান্ত জুট-মিলগুলির শ্রমিকদের 

সঙ্গে এই জুট-মিলের শ্রমিকগণ আজও কাধে কীধ মিলিয়ে চলেছেন । ১৯৭৩ 
সালে প্রকাশিত কোঠারির 100950191 772:70৮০০1-এ এই জুটমিলের একটি 



১২০ বরানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা 

পরিসংখ্যানে লেখা আছে ৭706 09200281055 ৮111 15 51009160 £% 

13912118070, ৪১০৫ 8 70119571011) 91 0810019. 010 016 1610 98101 

01 0189 [২161 1709051)1/. 970101116 690 ) 176131910 : 1, 199, ০819% 

886110% : 40. 1০691 1,000 : 1929. 01010) ৬/1৫101) £ 22-60 10001)65. 

(01017919) 270. 08166 73901008 91900 152.” 07106111175 ৫1191) 

7১9 8160010109, এই প্রতিষ্ঠানের কলকাতার এজেন্ট হলেন ৪নং ক্লাইভ রো, 

কলি-১-এ অবস্থিত জাডিন হেগডারসন লিমিটেড । 

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি লিমিটেড 

বরানগরের বুকে একটি অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি । 
অবস্থান বরানগরে হলেও বেঙ্গল ইমিউশিটি ওষুখ-শিল্পে বাংলা তথা ভারতের 

একটি অগ্রণী সংস্থা হিপাবে স্বামী আসন ক'রে নিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির 

ইতিহাসের খোঙ্ষে আমাদের প্রথমেই ফিরে যেতে হবে ১৯১৯ সালে। 

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার প্রমুখ তৎকালীন প্রখ্যাত চিকিৎসকবৃন্দের 

উদ্যমী তৎপরতার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম । প্রথমে হ্যারিসন রোড 

ও পরে মাণিকতলায় ছিল এই সংস্থার অফিস। মাঁণিকতলায় তৈরী হলো 

আন্তাবল। প্রধানত সিরাম, ভ্যাকসিন ও জৈব ভেজষ প্রস্ততের লক্ষ্য নিয়েই 
উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। নানা কারণে ও বহু উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে 

বেল ইমিউনিটি ধীরে ধীরে অগ্রপর হলে! উন্নতির লক্ষ্যে। পরবর্তাঁকালে 

আস্তাবল উঠে এল যাদবপুরে এবং অফিস আবার স্থানাস্তরিত হুলে৷ প্রিজ্সেপ 

হ্্রটে। এরপর ধর্মতলায় (বর্তমানে যেখানে হেড-অফিস ) অফিস, আস্তাবল 

ও ল্যাবোরেটারী স্থাপিত হলো । এরপর গুধুমান্র আন্তাবল ও ল্যাবোরেটরী 

অংশটুকু বরানগরে নিয়ে আদা হয়। বেঙ্গল ইমিউনিটির সাফলেযর পেছনে 

ধার অবদান সর্বাধিক তার নাম ক্যাপ্টেন নবেন্দ্রনাথ দত্ত (এঁর নামেই নরেজ্জনাথ 

বিষ্ভামন্দির )। তিনি ১৯২৫ সালে ইগ্ডিয়ান মেডিকেল সাভিস থেকে এই সংস্থাক্ন 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেন। এরপর নানা প্রতিকূলতার 

ভেতর দিয়ে তিনি বেল ইনিউনিটির অগ্রগতি অব্যাহত রাখবার ছুরূহ কাজটি 
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সম্পাদন করেহিলেন। এক সময় এই সংস্থার প্রচার-সচিব হিলেন প্রখ্যাত 

সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র । এই সংস্থাটির বরানগরে অবস্থিত কাবখানাটি ছাড়াও 

দেরাহছনে আর একটি কারখানা ও আন্তাবল আছে। বরাশগরের অক্ষয়কুমার 

মুখাজী বোডেব আন্তাবলটি ছাড়াও বেলঘরিয়ার ফীডার রোডে রয়েছে আর 

একটি আস্তাবল। ওষুধ-নির্মাণ ছাভাও বেঙ্গল ইমিউনিটির আর একটি কৃতিত্ব 
ওষুধের ব্যবহাবিক প্রয়োগ ও নানা পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণাকর্ম। এই উদ্দেশে 
জগদীশচন্দ্র বসু রোডে রয়েছে সর্বাধুনিক গবেষণাকেন্্র ও তৎসংলগ্ন একটি 

বিশাল গ্রন্থাগার । এই সংস্থার বরানগর কেন্দ্রে কর্মরত রয়েছেন ছু'হাজারেরও 
বেশী শ্রমিক । সত্তরের দশকে যখন এই সংস্থাটি নানাবকম অস্ুবিধার সম্মুখীন 

হয়। তখন রাজা সবকারের প্রচেষ্টায় ১৯৭৮ সালে সংস্থাটি কেন্দ্রীয় সরকারের 
পরিচালনাধীনে আসে । একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসাবে বেল 

ইমিউন্নিটির শ্রমিকবুন্দ বরানগবেৰ ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শারদোত্সবের সময় এই সংস্থার নিজস্ব 

প্রাঙ্গণে আয়োজিত পুঙ্তা উপলক্ষ্যে বু দর্শনার্থীব সমাগম ঘটে ও সংস্থাটিকে 
বহু আলোকমালায় সুসজ্জিত কর] হয়। 



লিন্লিঞ্ধ প্রস্নজ্জ 
পপ পপর, লস 

€ক) বরানগরে বিদেশী 

অতীত থেকে আজও নাঁনা সময়ে বহু প্রখ্যাত বিদেশীর আগমন ঘটেছে এই 

বরানগরে। সেই কোন্‌ এক যুগে এসেছিলেন স্ট্রনশ্তাম মাষ্টার ও টিফেনটেলার । 

শোনা যায়, লর্ড ক্লাইবও কিছুকাল এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। পরবর্তী- 
কালে শশিপদ বন্যোপাধ্যায়ের যুগে এসেছিলেন মেরী কার্পেন্টার ( ১৮৬৭ ও 

১৮৭৫ )। এসব বহুকাল আগের কথা । নিকট অতীতেও বরানগর বিশ্ববিখ্যাত 

বৈজ্ঞানিক, চিস্তাবিধ ও রাষ্্রনায়কদের সান্লিধ্য লাভ করেছে। এরা অবশ্ঠ 

সকলেই এসেছেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিগ্টিক্যাল ইনস্টিটউট পরিদর্শনে । অনেকে 
এক।বিকবার এসেছেন। গর্বের কথ।, এদের মধ্যে অন্ততঃ একজন, বিশ্ববিশ্রুত 

বিজ্ঞান-তপন্বী জে. বি. এস. হলডেন এই বরানগবে বেশ কিছুকাল বসবাস 

করেছিলেন। বরানগরের পথেঘাটে হলডেনের স্বতি হয়ত অনেকেরু মনেই 

জাগরূক আছে। নীচে, নাণা সময়ে বরানগরে উপস্থিত বিদেশীদের একটি 

তালিক। দেওয়! হলো । 

পরিসংখ্যানব্দি স্তর রোণান্ড কিশার ( ১৯৩৭-৩৮), পরিসংখ্যানবিদ 

ডঃ হাবল্ড হটেলিং ( ১৪৩৯-৪ ), পদার্থবিদ জোলিও কুরী ও মাদাম কুরী, 
পদার্থবিদ জে. ডি, বার্পেল (১৯৪৯-:০ ), অর্থনীতিবিদ সাইমন কুজনেটস 
(১৯৫০ ৫১), জে. বি. এস. হলডেন, অর্থনীতিবিদ জ্যান টিনবার্জেন 

(১৯৫১-৫২), অর্থনীতিবিদ র/াগনার ফ্রিশ, অর্থনীতিবিদ অসক্যার ল্যা্জ 
(১৯:৪-৫৫ ), অর্থনীতিবিদ জোয়ান রবিনসন ( ১৯৬৭-৬৫ )১» অর্থনীতিবিদ ডঃ 

গুণার মিরডাল, অর্থনীতিবিদ ডঃ নিকোল।স ক্যালডর, অর্থনীতিবিদ ডঃ পল 

ব্যারান ( ১৯৫৫-৫৬), জৈব রসারনবিদ এ. এন. নেলমেয়ানভ (১৯৬৫-৫৬ ), 

প্রাণিবিজ্ঞানী ডঃ পামেল। রবিনসন ( ১৯:৭-৫৮), অথনীতিবিদ ভ্যাপিলি 

লিওনটিয়েফ (১৯৫৭ ৫৮ ), জীববিজ্ঞানী হ্যার জুলিয়ান হাকালে ( ১৯৫৮-৫৯ ), 

পদ্দার্থবিদ নীলম্‌ বোর, অঙ্কবিদ ও পদার্থবিদ আবছুম সালাম ( ১৯৫০-৬* ), 
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পরিসংখ্যানবিদ গুনটার মেনজেস ( ১৯৬০-৬১), অন্কবিদ রূদ বার্জ(১৯৬২-৬৩) 

বৃতাত্বিক ডঃ এ. এল, শ্যাপ্রিও (১৯৬২-৬০), রদায়নবিদ ডঃ আ. এল: এন. 

পিঞ্র ( ১৯১৫-৬৬ ), পরিসংখ্যানবিদ মরিপ হানসেন, অর্থনীতিবিদ টি, সি 

কৃপম্যানস্‌ ( ১৯৬৭-৬৮ ), পরিসংখ্যানবিদ কান্তরোভিচ (১৯৭৭), অর্থনীতিবিদ 

জে. আর. হিকস (১৯৮১), সোশিয়েত মন্ত্রিপরিষদেব পক্ষে আলেক্পী 

কোসিগিন (১৯৬০-৬১), রুণ ওশন্যাপিক ইলিয়া এরেনবুর্গ (১৯৫৬), 

হো-চি-মিন (১৯৫), হেনরী কিসিংগার (.৯৮২), চীনের প্রধানমন্ত্রী 

চৌ-এন-লাই € ১৯৫৬ )। - 

থে) পুর-প্রধানদের তালিক। 

বরানগর পুরসভার ১৮৬৯-,৮৮৫) ১৮৮৯-০৮৯৮ এবং ১৯১২- ৯০৭ এই 

দীর্ঘপময়ের কোণ বিবরণী পাওয। যায় না। ফলে এ-যাবৎ প্রাপ্ত বিবরণী থেকে 
বরানগর পুরসভার পুর-প্রধানদের একটি তালিকা সংকলিত হলো। 

শ্রীপারদাপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৮৮৭ ), রাদ্ধ প্রসরকুমার 

বন্দোপাধ্যান্ন বাহাদুর ( ১৮৮৭-১৮৮ন৭ )» এস. ম্যাকফারসন (€ ৮৮০৮*১৮৯৯ ), 

ডব্রু. এণ. মাালকোলেন (১৮৯৯-১৪*২), এস ম্যাকফাবদন ( ১৯০২-১৯*৩ ), 

রবার্ট এস. টমান, ( ১৯*৩-১৯-৫ ), এস. ম্যাকফাবসন € ১৯০৫) এস. টমাল 

(১৯০৬-১৯০৭ ), ভব, এস. ম্যাককোলেন ( ১৯০৭১৯০৮), এল* ম্যাকফারসন, 

জুনিয়র ( ১৯০৮-,৯১* ), ডৰ্ু: কাথবার্ট (০৯১১), ভব্ু কাধবার্ট (১৯-৮- 

১৯ ৯), জি. টি. জি. মিলনে (১৯২১-১৯ৎ৩), প্রাশকষ্চ সাহা (১৯২৩- 

১৯২৫ ), পচুগোপাল চক্রবর্তী €(১৯২৫-১৯৩২)। অক্ষঘকুমার মুখোপাব্যায় 

(১৯৩২-১৯৩৪ )» পি. এ, ডানকান (৯৩৪), অস্্কুলক্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

( ১৯৩৪), পাচুগোপাল চক্রবর্তাঁ (১৯৩৯-১৯৪৮), বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যার্স 
(১৮৪৮-১৯৫২ ), কানাইলাল ঢোল €১৯:২-১৮৬৯ ), কুর্ীবিহারী দে ( ১০৬০- 
১৯৬১), ইন্দুভূষণ দত্ত €১৯৬১-১৯১২), তিনকড়ি মৈত্র € ১৯৬২-৯৯৬৪ ), 

স্থব্রত কুমার মুখোপাধ্যায় ( ১৯৬৪-১৯৬৫ ), অর্জিত গাহুলী ( ১৯৬৯-১৯৭ ২ )৯ 

অজিত গান ( ১৯৭৭-১৯৮১ ),অজিত গাঙ্গুলী (১৯৮৯ )। 
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€গ) বরানগরে ব্যক্তিবর্গ 
যেকোন স্থানই সেখানে বসবাসকারী প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে আনন্দিত 

ও গৌরবাস্থিত হ'তে পাবে । বরানগর ঠিক কবে থেকে বাঁসযোগ্য হয়ে ওঠে 
তা অঠিক নিরূপণ করা না গেলেও একথা ঠিক যে আডাই শো বছর আগেও 

বরানগর একটি জন-অধ্যুষিত গ্রাম ছিল। পরব্তাঁকালে ইংরেজ রাজত্বের 
গোভাপত্তন পর্বে, ষখন নানার্দিক থেকে এই অনপদটির গুরুত্ব বাডতে লাগলো? 

ততই স্থানটির লৌকবসতিও বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। এভাবে চলতে চলতেই 
বরানগরের গ।যষে একপধিন এসে লাগলে শহরের বাতাস । বরানগর হলো 

আধা শহর বা শহরাঞ্চল। আর নাশা জীবিকা-তাডিত মানুষের দল পাড়ি 

জমালে! বরানগরের উদ্দেশ্তে। গ*ডে উঠলে! এক একটি পরিবার । কেউ 

দীর্ঘস্থায়ী, কেউ ন্বণস্থাম্মী। কখনো! একটি পরিবার সামগ্রিকভাবে পেল 

সামাজ্বিক প্রতিপত্তি, কখনে! বা একজন ব্যত্তি পেলেন প্রতিষ্ঠা । আবার 

প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণও অন্তস্থান থেকে এসে বাসা বাধলেন বরানগরে । 'ব্যক্তি- 

কেন্দ্রিক' এই অধ্যায়টির অবতারণ এসব ব্যত্তিদের ঘিরেই, ধার। সাহিত্য- 

সংস্কতি-বিজ্ঞান-নাটক-সঙ্গীত ক্রীড়া-রাজনীতি থেকে বাণিজ্য অঙ্গন, সর্বত্রই 
খ)াতিমান হিসাবে কীতিত হয়েছিলেন। 

নির্িষ্ভাবে এমন একজন ব্যক্তি কি আছেন, ধাকে বরানগরের অন্যতম 

খ্যাতিমান আখ্যা! দেওয়া যাবে? এই প্রশ্ন উঠলে, স্বভাবতই এর উত্তরে এসে 

পডবে একাধিক ব্যক্তির নাম ৷ আমাদের প্রথম উল্লেখ্য ব্যক্তি শ্রমজীবী আন্দোলনের 
পথিকৃৎ সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪:-১৯২৫) ছিলেন এই বরানগরের 
এক প্রাচীন পরিবাবের সন্তান (দ্র. শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারত শ্রমজীবী )। 

শশিপদর স্ত্রী রাজকুমারী দেবীই ছিলেন প্রথম বাঙালি গৃহবধূ, ধিনি বিলাত- 
যাত্রা করেন। শশিপদর পুত্র শ্তার রাজকুমার আলবিয়ন ব্যানাজাঁও জীবনে 
বু উচ্চপদে আপীন থেকেছেন। তাঁর রচিত ৮0 [10080 0801001800 
একটি উল্লেখযোগ্য পুপ্তক। শশিপদ-কন্তা বনলতা দেবী (১৮৮-১০০*) 

অন্তঃপুর' নামে একটি মাসিক পত্রিক। প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন। পত্রিকাটি 
ছিল শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য । তার রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'বনজ'। শশিপদর 

যুগেই শ্রমজীবী-আন্দোলনের স্থচনাপর্বের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল' হিন্দুধর্মের 
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একটি শ্োত। এঁম্োতের পুরোধা-পুরুষ অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহ'সদদেব। 

বরানগর সংলগ্র কাশীপুব উগ্যানবাটীতে তিনি তার শেষজীবন অতিবাহিত 

করেন। তাঁর অন্ততম শিষ্ক নবেন (পরবর্তাকালে বিবেকানন্দ) দীর্ঘকাল 

বরানগর ও আলমবাজার মঠে অতিবাহিত করেন । মূলতঃ অলমবাজার মঠ 

থেকেই বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রার স্থচন1। রামকৃষ্ণের শিষ্যম গুলার জন্যতম 

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ও ( ১৮৬৩-১৮৯৬) ছিলেন কুঠিঘাট-নিবাদী। একসময় 

বরানগর ছিল যুগান্তর ও জ্নুশীলন পমিতির সদস্তদেব অন্ততম কেন্দ্র। 

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের গোড়। থেকে শুরু কবে ৩*-এর দশক পর্যন্ত বহু বিপ্রবী 
বরানগরে এসে বসবাস করতেন। শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে জাতিকে 

শক্তিশালী করার কথ ধারা বাঙালী সমাজে প্রথম বলেন তাদের অন্যতম 

ব্যারিষ্টার পি. মিত্রও ( ৮৫০-১৯০১) বরানগরের বাসিন্দা ছিলেন বলে 

অনেকের ধারণা । পি* মিত্র ছিলেন বাঙলার বেপ্রবিক ৩পু সমিতির প্রধান 

কেন্দ্রে সভাপতি । এ'রই নামে বর্তমান ব্যারিষ্টার পি. মিত্র রোড-এর নামকরণ 

( পূর্বের নাম ওয়ালডি দ্বীট )। পি. মিত্রের বাড়ি কোন্টি ছিল তা আমরা 

জানি না। শ্রদ্ছেয় রাধারমণ মিত্র মহাশয় এক্ষণ € শারদীয় সংখ্যা ৯৩৮৭ ) 

পত্রিকায় কলকাতার বাড়ি, বাগান ও বাগানবাড়ি' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে 

বলেছেন “বরানগরের উত্তরে আলমবাজারের দিকে গাপাললাল ঠাকুর রোডের 
উপর ডান হাতে এক খুব উচু পাচিল-শেরা বিরাট বাগাঁনবাড়ি ছিল। 

এখন সে বাগানবাড়ি নেই, ভেঙে ফেল। হয়েছে, সে-জায়গায় অনেক বাড়ি-ঘর 

উঠেছে। এটি ছিল পি. মিত্রের বাগানবাড়ি। অনেকে কিন্তু ভুল ক'রে 

এই পি. মিত্রকে অনুশীলন সমিতির পি. মিত্র বলে মনে করেন। অন্থশীলন 

সমিতির পি. মিত্রের পাম প্রমখনাথ মিত্র। তিনি নৈহাটির মিত্র।+ 

নৈহাটির মিত্রপাড়ায় তার বাড়ি আছে।' রাধারমণবাবু কথিত বরানগরের 

বাগানবাড়ির মালিক ছিলেন কীতি মিত্রের পুত্র ও মোহনবাগান ক্লাবের 

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক প্রিয়নাথ মিত্র। গিরিজাশঙ্কর রা'্নচৌধুরী 
প্রণীত '্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় শ্বদেশীযুগ' গ্রন্থেও আমরা দেখতে পাই 

ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের গুপ্ত সমিতি ছিল" কলকাতায়। নুতরাং ব্যারিষ্টার, 

পি. মিত্রের বরানগরে অবস্থান বিষয়ে আমর! ত্বিধাদ্বিত। বরানগর-কাশীপুর- 



১২৬ বরানগর সমীক্ষ! ও ইতিহাস 

অঞ্চলে পাথুরিয়াঘাটার হিন্দু ঠাঁকুর পরিবারের বহু বাড়ি বাগানবাড়ি ছিল। 

্ুতরাং অনুমান ভ্মূলক নয় যে, এ পরিবারের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ 

প্রায়শই সমভিব্যাহারে বরানগরে এসে বাদ করতেন । অমুতলাল দা রোডে 

€তুটিনী কুটাব" ছিল মহাবাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাগানবাঁড়ি। যতীন্দ্রমোহন 
(১৮৩১ ১৪০৮) তার কাকা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পত্তি লাভ করেন। এরই 
ভাই বাংলায় সঙ্গীত-আলোচনার পথপ্রদর্শক শৌরিক্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০- 
১৯১৪ ) বরান্গরে তার পিতা হরকুমার ঠাকুরের নাষে রাস্তা নির্মাণ করান। 

ক্ুতরাং বরানগরে এদের অবস্থান সংশ্য়াতীত। এই বরানগরেই ছিল 

স্মভাষচন্দ্র বস্থুর মাতুলালয়, একথা ক'জন জানেন? কাশীনাথ দত্ত রোডে 

নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দিবেব-স'লগ্ন মাঠের পেছনে ও বেঙ্গল ইমিউনিটির লাগোয়া 

বড় থামঅলা! বাড়িটিই কাশরীনাথ দত্তের বাডি : ১৮৮৫ সালে বঝানগর পুরসভার 
মনোনীত সদন্তদের তন্যতম ছিলেন এই কাশনাথ দত্ত। ১৮৮ থেকে ১৮৪০ 

সালের মধ্যে ববানগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের বাড়ি তৈরীব তহবিলে ইনি দেডশো 

টাকা প্রদান করেন। এই পরিবারের এক কৃতী পুরুষ ছিলেন রবি দত্ত। তিনি 

ছিলেন বহুভীষাবিদ এক ন্ুৃপপ্ডিত ব্যক্তি । রবি দত্তই ছিলেন নেতাঁজীর মাতুল। 
বাল্যাবস্থায় সুভাষচন্দ্র বেশ কিছুকাল মাতুলালয়ে অতিবাহিত করেন। 

বরানগরে আন্ত্রাসবাদদের প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 

বিপিনবিহারী গান্ুলির কথ উল্লেখ্য । ৩০-এর দশকে বিভিন্ন সময়ে তিনি 

বরানগরে আত্মগোপন করেছিলেন । ভারতের কমু/নিষ্ট পার্টির অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা মুজঃফর আমেদও এস. পি. ব্যানাজা রোডের একটি বাড়িতে 
থাঁকতেন। কথাপ্রসঙ্গে ডঃ অতুল সুর জানিয়েছেন, স্বাধীনতাউত্তর পর্বে, 

৫০-এর দশকে বিধানসভা নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মৃখ্যম্ত্রী 

জ্যোতি বন্থুও বরানগরের একটি বাড়িতে এসে থাকতেন। * 
সুতরাং বরানগরে ব্যক্তিবর্গের অবস্থান চিহিতকরন নেহাত সামান্য কাজ 

নয়। অন্ুসন্ধানকালে বহু খ্যাতনামা পুরুষেরই সন্ধান মেলে । বিখ্যাত “রেইস 

এগু রায়ত পত্রিকার সম্পাদক ও. বন্কিম-সুহাদ শঙ্ৃচন্্র মুখোপাধ্যায় € ১৮২৯- 

১৮৪৯৪) ছিলেন বরানগরের বাসিন্দা। তার সম্পাদিত */010961)663 

21982210৩-ও ছিল বিখ্যাত পত্রিকী। বরানগর পুরসভার শতবর্ষপুপ্তি স্মারক 
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গ্রন্থের পৃ: ৩-এ তার নাম ছাপ! হয়েছিল শভুনাথ মুখোপাধ্যায় । এট। ভুল। 
তার নামে আলমবাজারে একটি বিদ্যালয়ের নামকরণ হয় শলতুচন্দ্র বিদ্যালয় । 
তার জীবনীর জন্ দ্রষ্টব্য চ.ান, 91111) প্রণীত 1100181) 001721151 গ্রন্থটি 

(১৮৯৫)। মাইকেল সুহৃদ গৌরদাস বপাক (১৮২৬-৯৮৮৯) বরানগরে 
একটি বিদ্যালয় স্থাপন কঞ্ছিলেন | তবে কি, গৌরদাসও কোন সময়ে বরাঁনগরের 
বাসিন্দা ছিলেন? এব্যাপারে কোন তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। 

প্রখ্যাত যাদুকর গনপতি চক্রবত্ত্শ ( ১৯৩৯-?) ইলিউশন টা, এবং ইলিউশন 

খেলাহুটি ধাকে কিংবাদন্তীতে পরিণত করেছিল, তিনি শেষজীবনে বরানগরে 

এসে বসবান করেছিলেন । কাশীনাথ দত্ত রোডে রামলাল ব্যানাজীঁ লেন 
ছাড়িয়ে সিথির দিকে এগুবার পথে ডানদিকে দালানদেওয়1 যে-বাডিটি "মাছে 

সেটই ছিল যাদুকর গনপতির বাডি। বরানগর সম্পর্ষিত গবেগণায় যে গ্রন্থট 

অপরিহার্ধ সেই “নবযুগের সাধনা'র লেখক কুলদাপ্রপাদ মল্লিক কিন্তু বরানগরের 
বাসিন্দা ছিলেন না। ন্থবর্ণরেখা' প্রকাশনীর ইন্দ্রনাথ মজুমদার জানিয়েছেন 

কুলদা প্রসাদের বাড়ি ছিল হাঁওড়ায়। তবুঃ কুলদাপ্রসাদকে € ১২৯১-১৩৪৪) 
বরানগরের একজন আত্মীয় ভেবে নিতে আপত্তি নেই। প্রাচ্য ও পাঁশ্চান্ত 

দর্শনে এবং সংস্কতে তিনি স্থপত্ডিত ছিলেন । িওসফিক্যাল সোপদাইটির সঙ্গেও 

তার যোগাযোগ ছিল । তার রচিত অন্ঠান্য গ্রন্থের মণ্যে উল্লেখ্য শ্রী ্ীসদগ্ড সঙ্গ 

এগুসঙ্গে ॥ 

বরানগরের ব্যক্তিবর্গেব মধ্যে সম্ভবত হু'জন মান্থষকে আলাদাভাবে চিহ্িত কর 

চলে । এরা হলেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 

মূলত পদার্থবিদ প্রশান্তচন্দ্র (১৮৯৩-৯৯২), পরবর্তঁকালে হয়েছিলেন 
সংখ্যাবিদ ব। পরিসংখ্যানবিদ । প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 

ও কেস্বিজে শিক্ষালাভ, প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, পদার্থবিদ্যা 
থেকে শুর করে নৃতত্ব, আবহাওয়াতব ও পরিসংখ্যান প্রভৃতি নান] বিষয়ে 

মৌপিক গবেষনা! কর্ষ_এই ছিল প্রশান্তনন্দ্রের বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনের 
সোপান। কিন্ত তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি বরানগরে ইত্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্াল 

ইনস্টিট উটের প্রতিষ্ঠা (ত্র. গ্রতিষ্ঠান পরিচিতি)। তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলে! 
€5.1২.9) নির্বাচিত হয়েছিলেন । প্রশ্ান্তচন্দ্রের আর একটি পরিচয় এই ধে তিনি 
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ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতমদের একজন । দশবছর ( ১৯২১-৩৯) তিনি 

ছিলেন শাস্তিনিকেতনের কর্মসচিব। তাঁর ও রবীন্দ্রনাথের পরম্পরকে লেখা বন্থ 

পত্রাবলশী পরে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাক্তন এধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও 

বিজ্ঞানতপন্বী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন তার অন্যতম সুহৃদ । গ্রশান্তচন্দ্র তার 

কর্মবহছল জীবনের অর্ধেকেরও বেশী সময় অতিবাহিত করেছেন এই 
বরানগরে_আই. এস. আই.এর অভ্যন্তরস্থিত “আতম্রপালী” নামের 

বাড়িতে । এই বাড়িটিতে বিশ্বের বু গুণিজণের পদার্পন ঘটেছে। বাড়িটির 

নামকরণও রবীন্দ্রনাথের | প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে তার সহধমিণী শির্মলকুমারী 
মহলানবিশের কথাও ন্মর্তব্য। তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের সম্বোধন ছিল 

'রাণী'। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের পর যিনি বরানগরের অধিবাসী হয়ে 

এই স্থানটির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, তার নাম মানিক বন্দ্েপাধ্যায় (১৯০৮ 
১৯৫৭৮) । পিতৃদত্ত নাম ছিল এবোধকুমার । -৯২৮ সালে বিচিত্রা পত্রিকায় 
অতসীমামী, গল্প দিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ । প্রস্থানের আগে স্বল্লাধু জীবনে 

বাংল! সাহিত্যকে সমুদ্ধ করে গেলেও, পল্মানদদীর মাঝি, পুতুলশাচের ইতিকথা, 

গুভূতি উপন্যাস ও বনু সার্থক ছোটগল্পের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিল 

তিল ক'রে যেভাবে নিজেকে নিঃশেষিত হতে দিয়েছিলেন, তা আমাদের মনে 

রাখা দরকার । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বরানগরে আসেন ৫ই ফেব্রুয়ারী, 
১৯৪৪ এ। আজীবন থেকেছেন ,৮৬-এ, গোপাললাল ঠাকুর রোডের বাড়িতে । 

তার সাহিত্য জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়েই মানিকবাবু এসেছিলেন বগানগরে । 
নানাভাবে বঞ্চিত এই আপোষহীন মান্ষটির মানব্দরদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় খুব 
বেশী ক'রে পাওয়। যায়, যখন দেখি তার ডায়েরীর পাতায় পাতায় প্রতিবেশী 

মানুষদের কথা সহানুভূতির সঙ্গে লেখা রয়েছে। (দ্র. যুগান্তর চক্রবর্ত 

সম্পাদিত অপ্রকাশিত মাণিক বন্য্যোপাধ্যায় ) জীবিতকালে বসবাস ক'রে 

ধিনি বরানগরের গৌরবকে উদ্দমুখী করলেন, মৃত্যুর পচিশ বছর বাদেও বরানগরে 
তার নামে একটিও সরণীর নাম রাখ যায়নি দেখে, আমাদের গ্রায়শ লঙ্জিত 

হওয়। উচিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুধু যে তাঁর ভায়েরতেই বিবৃত 
আছে তা নয়, এখনও বরানগরে বহু প্রত্যক্ষদ্রশী আছেন ধার! মানিকবাবুর 
যম ্নাময় দিনগুলির কথা মনে রেখেছেন। মালিক বন্দ্যোপাধায়ের সুত্র 
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ধরে বরানগরে একমময় প্রগতিশীল ও বামপন্থী চিন্তাধারার সামিল বহু 
প্রধ্যাত মান্ধষের মাসা যাওয়া ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে পঞ্চাশ দশকের 

গোডার দিকে কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও বরানগরের উপকঠে 
সং্চাষী পাড়ায় বাস করতেন। 

শাংল৷ নাট্যজগতের দু'জন প্রাভংম্মরণীয় পুরুষ এই বরানগরে তাদের দিন 
অতিবাহিত করেছেন। এর, হলেন সতু সেন ও শিশিরকুমার ভাছুড়ি । বাংলায় 
ঘূর্ণায়মান মঞ্চরীতির উদ্ভাবক সতু সেন বরানগরের বেহালাপাড়া অঞ্চলের 

বাসিন্দা ছিলেশ দীর্ঘকাল (দ্র. সতু সেন : আত্মস্থতি, ও অন্থান্ত প্রসঙ্গ ; সম্পাদক 
অমিতাভ দাঁশগুপ্ত)। বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার 

ভাছুড়ির € ১৮৮০-১৯৫৯ ) পরিচিতি নিশ্রয়োজন। জীবনের শেষ পর্বে তিনি 
বরানগরে বি. টি. রোড-ঘোষপাড়ার সংযোগস্থলে একটি বাড়িতে ভাড় 

থাকতেন। এই বাড়িতে খাকাকালীন অবস্থায় তিনি ভারত সরকারের প্রদ্ত 

পদ্মভূষণ' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। নাট্রাচার্য শিশির ভাছুড়ির মরদেহ 

বরানগর সংলগ্ন রামকৃষ্ণ মহাশ্মণানে দাহ করা হয়। বর্তমানকালের যাত্রাজগতের 

প্রখ্যাত অভিনেত, শান্তিগোপাঁলও বরানগরের অধিবাসী । সাহিত্য সংস্কৃতি 

জগতের আরও বহু মানুষ নান! সময়ে এই বরানগরে থেকেছেন। এদের 

মধ্যে পরিমল গোন্বামীর নাম উল্লেখধোগ্য ৷ বি. টি. রোড থেকে কবিতা 

ভট্টাচাধ জাশিয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক 
বাঁসস্থানও ছিল বরানগর কুগ্রিঘাটে । বরানগরের আর এক কৃতী সন্তান 
কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী । কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালঘ্ের ইংরাজী বিভাগের গ্রাস্তন 
প্রধান কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় একদা বরানগর-সম্পঞ্কিত গবেষণার কথা 

বলেছিলেন ( দ্র“ আমাদের সহরতলীর সত্ব ও তার ভবিষ্যৎ; পুর-শতবর্ষ ম্মারক 

পুশ্তিকা)। রবীন্দ্রসান্লিধ্যে ধারা এসেছিলেন, তাদের মধ্যে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 

ছিলেন বরাশগরের অধিবামী। তার পুত্র প্রখ্যাত অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় । 

অতুলক্ণ ব্যানাজাঁ লেন নিবাসী ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যারও ছিলেন রবীন্তরনাথের 
একান্ত আপনজন | এদের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠি আজও সধত্বে রক্ষিত 

আছে। প্রখ্যাত শিল্পী অর্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রারশ বাল্যকালে বরানগরে 

তাদের বন্হুগলির বাগানবাড়িতে (রর্তমানে লুপ্ত) অতিবাহিত করেছেন। 
ন 



১৩০ বয়ানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা 

তার “ভারত শিল্প ও আমার কথা গ্রন্থ থেকে জানা যাঁয় তার পিতামহ এই জমি 

কিনেছিলেন কুখ্যাত রঘু সর্দারের (রঘু ডাকাত) কাছ থেকে। প্রখ্যাত 

এঁতিহাসিক ও সুপণ্ডিত ডঃ অতুল সুরও দীর্ঘকাল বর্তমান বরানগরের বাসিন্দা । 

ক্রীড়া-ক্ষেত্রে স্থপরিচিত, একদা টেস্ট-অঙ্গনে অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত ক্রিকেটার 

নীরোদ চৌধুরি এবং সুখ্যাত সুরকার অনিল বাগচি এই সেদিনও বরানগরের 
মানুষ ছিলেন। 

কত যে প্রবিতযণা ব্যক্তি ববানগরেব অধিণাসী হয়ে স্থানটিকে গৌরবাস্থিত 

করেছেন, তার বিস্তারিত তালিকা অ*গ্রহ কবা এক ছুঃসাধ্য কার্জ। বহু 

ব্যক্তির কথা, স্বাভাবিকভাবেই অন্ুল্লেখ্য থেকে গেল । তবু, আমাদের আশা, 

যে-স্থানে বিভিন্ন সমযে এত খ্যাতিমান ব্যক্তিব সমাবেশ ঘটেছিল, এবং আজও 

ঘটে চলেছে, সেই স্থানটির সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে ভবিষ্ততের কোন গবেষণ! 

প্রয়্াসকে এই তথ্যগুলি সহারতা করবে । 

€ঘ) বরানগরে সাহ্ত্যচিন্ত। 

বরানগরের সাহিত্যের পরিবেশ কিছু নতুন নয়। বহু পত্র-পত্রিকা গত 

দেড়শো বছরে বরানগর থেকে প্রকাশিত হয়েছে । শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

ভারত-শ্রমজীবী” মুলত সাহিত্য-পত্তিক৷ না-হলেও* এ পত্রিকায় প্রকাশিত 

বিভিন্ন রচনায় তত্কালীন বাংল! গগ্যের একটি স্পষ্ট পরিচয় পাওয়1 যায়। এই 

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিলো 'শ্রমজীবী' নামে শিবনাথ শাস্ত্রীর 

একটি কবিতা । শশিপদ কন্া বনলতা দেবীও 'অন্তঃপুর' মাসিক পত্রটি সম্পাদন! 
করতেন । শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বরাহনগর' পঞ্জিকাটিও এ বিষয়ে ম্মর্তব্য। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ-শতাব্দীর ৩-এর দশক অবধি বরানগরে 

সাহিত্য সংক্রান্ত কোন প্রকাশনার কথ। আন] ষায় না। তবে, হিন্দু মেলার 

অধিবেশন বা বরানগরের উপকণ্ঠে এমারেন্ড বাওয়ারে লেজ সম্মেলনে বঙ্কিমচন্দ্র 

রবীন্দ্রনাথ এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি সম্পর্কে অবশ্ত একাধিক 

তথ্য গ্রমাণ মেলে । অবশ্য ১৯৭৮ সালে বাংল! মুদ্রণ ও প্রকাশনার দু'শ বছর 

পুতি উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ছ'শ 
বছরের বাংলা বই” শীর্ষক তালিকান্ন (পৃঃ ৩৭) “বটতলার বই” অংশে লেখা 



৮ ছার), ৯4৯৮১4১ 
লম্পাদক- ড০ ভ7০/ডেতি শহর ছে 

১ম বর্ষ _১৫ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৪৩ [টি সংখ্যা 
1588 ০৪: 54১108194১8, 2711. ₹585048, 1932. রত হি 29. মাযারে 
রী পিস্পাশাপিা পন এপ জা রর 2০ 52 ল 

প্রতি সংখ্যা তুই পয়স! 

সিখি উৎফায 

০০ শীরিবহনবিদাঠ্ফা 
পয়াগ ও স্টিবিশক্ধপ পত্রিকার এ্রচ্ছ 

আট 



ইনি নিউ তবুণ সিনেমা ফোন--বি, বি, ৪৮৭ 

শনিবার ২*শে ডিসেম্বর হইতে ৭দিন 

মহাকবি কালিদাসের মানসবস্থা 

শনুশুলা 
শ্রেষ্টাংশে- হীরা, মনোরঞ্জন, জ্যোত্ধা গুপ্তা, সত্য, 

মমোরমা, সঞ্ধ]া, মীরা, অহী, অযনারাথ । 

শনিবার ২৭শৈ ডিসেম্বর হইতে ৪ দিন 

ফিল বর্পোরেশনের শ্রেষ্ঠ হিন্দি চিত্র 

কয়েদা 
শ্রেঠাশে_ নন্দ্রেকার, মেতাব, রমল।, মনিকা দেশাই 

বুধবার ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ৪দিন 

নিউ থিয়েটাসের সর্বজনপরিচিত মধুর চিত্র 

জীবন মরণ 
শ্রেঠা-শি- লীলা দেশাই ও সায়গশ। 

জানুয়াবী মাসের কতকগুলি শ্রেষ্ট আকর্ষণ 

১। জেসি জেমস 
(বহু ধণশ রজিত চিঅ ) 

শ্রে্ঠাংশে--হেনরি ফণা, টাইরোণ পাওয়ার 

২। আহ্তি | 
শ্রেঠা'শে-ধীরাজ, প্রতিষা, ভি, রি 

) ও | এ ্‌ ৬,॥ এ খ 
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ইতিহান ১৩১ 

আছে “ভূপেন্দ্রনীথ চৌধুরী । শৈলনন্দিনী নাটক। বরাহনগর, ১৮২৯ সং। 
৪, ৬* পৃঃ | ুচাঁরু যন্ত্র, ৩৩৬ চিতপুব রোড, গরাণহাটা । কে এই ভূপেন 

চৌধুবী আমর] জানি না। উনিশ শতকের শেষ পর্বে শ্রীকান্ত চৌধুরী লেনে “হিচ্দু 

সতকর্মমাল। প্রেস" (১৮৯২) নামে একটি ছাপাখান। চালু হয়। এই ছাপাখানাক়্ 

কোন সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়েছিল কি না জানাযায় ন1। অবশ্ঠ সাহিত্য স্ষ্টির 

অন্নকৃন পরিবেশ যথার্থভাবে গড়ে উঠতেও বেশ সময় নিয়েছিল। অমিদার ও 
বাবু শ্রেণীর পাঁশাপাঁশি গুটিকয় বধিষু। পরিবাব বাঁদে ববানগরের এক বিরাট 

অংশভুডে ছিল নান1 পেশায় শিযুক্ত একেকটি স্প্রদায়। ফলে যে সামাজিক 
পরিবেশে সাহিত্য-সংস্কৃতি ব্যাপকতা লাঁভ করে, সেই পরিবেশ থেকে বরানগর 

দূবে ছিল। 
বর্তমান শতকেব ৩০-এব দশকের গোড়া থেকে যখন বরানগরে পরিবহণ ও 

যোগাযোগের ন্দেত্রটি ব্যাপকতা লাভ করতে শুরু করল, তখন থেকেই 

সাহিত্য প্রকাশনা একটি ভূমি ঠতরীৰ সুযোগ পেল। বেনেপাডাঁব অধিবাসী 

কাগজ-ব্যবসায়শ হবিশক্কর দে মহাশয় গীতা, চণ্ডী ও ভাগবতের অনুবাদ ক'রে 

ও “বাণিজ্য-দর্পণ' পত্রিকা গুকাশ ক্করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন । ১০৩৪ সালে 

তাবই পুত্র ডঃ অজিতশম্কর দে'র সম্পাদনায় প্রকাণিত হলে পরাগ" পত্রিকা, 

প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে মাসিক কিন্তীতে। পঞ্চাশ দশকের শেষ অবধি 'পরাগ' 

প্রকাশিত হয় । পরাগ কে খিরে কোন বিশেষ সাহিত্য আন্দোলন দান! 

বাধেন। বাংল সাহিতে,র কোন উল্লেখযোগ্য রচনাও পরাগে প্রকাশিত 

হয়শি। তবু। দীর্ঘকাল ধরে এই পত্রিকা প্রকাশ ক'রে অজিতশঙ্করবাবু তার 
অবত্রম সাহত্যগ্রীতির স্বাক্ষর রেখেছেন। পরাগের প্রচার সংখ্যা ছিল 

চার হাজারের বেশী । আজকের বাংলা সাহিত্যের অনেক বখী-মহারণীর প্রথম 
জীবনের বহু লেখ! প্রকাশিত হয়েছিল পরাগে। অজিতশঙ্কর দে সম্পার্দিত 

আরও ছুটি পত্রিকার নাম যথাক্রমে “বরানগর সমাচার" (১৯৪৭ ৪৮) ও 

“হোমিওপ্যাথি পরিচারক" (১৯২৬-১০৩৪)। বরানগর সমাচার" এখন দুশ্রাপা । 

বা অনেকের কাছে থাকলেও সহজে লোকসমক্ষে বের করেন না। 

কোন একটি স্থানে একাধিক সাহিত্যসেবীর অবস্থান সেইস্থানের 

সাহিত্যপ্রেমী মানুষদের সততই পত্রিক! প্রকাশের প্রেরণা যোগান । মানিক 
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বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরানগর বাসকালে স্থানীয় কোন পত্রিকায় তার প্রকাশিত রচন: 

আমরা পাইনি । তবে, স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মানিকবাবু ছিধাহীনভাবে 

যোগদান করতেন । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর সৃষ্টিশীল সাহিত্যের আর 

যে-ছুজন বরানগরের বাদিন্দ হিসাবে দীর্ঘকাল বসবাস করছেন, তারা হলেন 

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও জন্দীপন চট্টোপাধ্যায় । কুঠিধাট নিবাপী সপ্মীববাবুব 
পৈতৃক ভিটে এই বরানগরে। যে “শ্বতপাথরের টেবিল” তাঁকে বাংলা 

সাহিত্যে পাকাপাকিভাবে আসন ক'রে দিয়েছে, ভেবে নিতে পারি ধে সেই 

টেবিলের অবস্থান এবং তার হ্ষ্ট চরিত্রগুলির অধিকাংশের ঠিকান। 

নিঃসন্দেহে বরানগরে। তাঁর “পায়রা উপন্তাসেও বরানগরের অন্ুষ্গ 

ঘুরেফিরে এসেছে । স্থানীয় পত্র-পত্রিকতেও সপ্ীববাবুব লেখা অহবহ 

প্রকাশিত হয়। ষাটের দশকে “ছোটগল্প, নতুন রীতি” এই সাহিত্য-আন্দোলনেও 

সামিল হয়ে যেক্জন গল্পকার ছোটগল্পের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধামে 

নতুন ফর্ম আবিষ্ষারে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় 

অন্যতম । বিখ্যাত কৃত্তিণীস গোষ্ঠীর একজন, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বাংলা গছ্যের 

একটি ধার? প্রবর্তনে এখনও প্রয়াসী। পেঙ্গুইন প্রকাশিত ৭110197) ৮/11018 

19৫8)” বইতেও তাং গল্প ণবিপ্লব ও রাজমোহন" স্থান পেয়েছে । কাশীনাথ দত্ত 

রোডে তাঁর বাড়ি থেকেই বাংলায় প্রথম 'মিনিবুক* প্রকাশিত হয় ১৯৭০-এ। 

স্বনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি £ট্রোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, আল মাহমুদের কৰিতা, 
মৃণাল সেনের সাক্ষাকার--এইসব বৈচিত্রময় বিষয় নিয়ে “মিনিবুক* একসময় 
যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । এছাড়া, বরানগর থেকে প্রকাশিত বহু সাহিত্য- 

পত্রিকার পেছনে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণ ও উৎসাহ অনম্বীকার্ধ। সঞ্জীব 

চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ছাড়। আধুশিক বাংলা-সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত 
আবও এক নিবিষ্টচিত্ত সাহিত্যপ্রেমী এই ববানগাবব বাসিন্দ।। তিনি কবি 

অরুণ শষ্টীচার্ধ। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে, তীর জম্পাদনায় “উত্তরস্থরি, পঞ্জিকা 

এই বরানগর থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে । বাংল সাহিত্য-সংস্ক্তির সঙ্গে 

যুক্ত প্রায় সমস্ত বিখ্যাত মনীষীই তাঁদের মননসঞ্জাত রচনাকর্ম এই পত্রিকা 
প্রকাশার্থে প্রেরণ করেছেন। মূলত একটি কবিতার পত্রিকা হিসাবে 

উত্তরস্থরি'র বিপুল অবদানের কথা আজ স্বীকৃত । জীবনানন্দ দাশ, ুধীন্দ্রনাঞ্চ 
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“তত, বুদ্ধদেব বন, মনীশ ঘটক, অমিয় চক্রবতণ, বিষণ দে, মজলাচরণ 
চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ)ায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবতণ, 

আলোক সন্রকার থেকে শুরু করে সাশুতিককালের অলোকরঞ্জন দাশগুধ, 

শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সমেত বনু নখীন কবিদের 

সাম্প্রতিকতম কবিতা ছাভাও শ্রকুমার সেন, নীহাররগুন রায়, বিনয় ঘোষের মত 

বুদ্ধিশ্্রীবীর রচনাও প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়। এমন একটি পত্রিক। 

সম্পাদনাৰ দুর্লভ কৃতিত্ব অবশ্যই অরুণ ভট্টাচার্ধেব প্রাপ্য । তবে, আমাদের 

ইচ্ছ» একটি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা হিসাবে কবিত ও সঙ্গীতের গণ্ডী পেরিয়ে 

উত্তরস্থরি' অগ্রদপর হোকু সমাজ-ইতিহাসের আঙ্গিনার দিকে । ববানগর- 
কাশীপুবেব সীমান্তরেখায় দীর্ঘদিন বসবাস করেছ্নে প্রখ্যাত সাংবার্দিক- 

সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোধ। তাব নানা রচনাকর্ষে বরানগর রসদ হিসাবে 
কাজ কবেছে অবশ্ঠই । 

ভারত শ্রমজীবী, অস্তঃপুর, পবাগ, উত্তরস্থরি, মিনিবুক ছাড়াও বরানগর 

থেকে অজন্র পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ও হবে। পত্র-পত্রিক ছাডাও. 

কবিতা পাঠের আসর ও সাংস্কৃতিক অন্থান্ত অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়েও এই স্থানে 

সাহিত্য-গ্রীতিব একটি স্রোত লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের 
প্রকাশিত নিজন্ব পত্র-পত্রিকাগুলিও বেশ আকর্ষণীয়। এর মধ্যে সবাগ্রে 

উল্লেখযোগ্য, ইপ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের নিজস্ব পত্রিকা “লেখন' । 

'বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু দেওয়াল পত্রিকা আজও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। 
বরানগরে আর একটি সংস্থা দীর্ঘদিন ধ'রে সাহিত্যসেবায় ব্রতী রয়েছে। 

কবিকস্কণ হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই সংস্কার নাম বঙ্গীয় কৰি পরিষদ 

€ ৩৫, ব্যারিষ্টার পি মিত্র রোড, কলি-৩৫ )। সাহিত্যের বিচারে এরা হয়ত 

কিঞ্চিৎ প্রাচীনপন্থী, তবু, সাহিত্য সাধনায় এদের নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত। বাংলার 
প্রথম বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই বরান্গরের সি"থি 

অঞ্চলে ১৯৪* সালে। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী আয়োজিত এ সম্মেলন 

উপলক্ষ্যে বু বিদঞ্জজনের সমাবেশ ঘটেছিল এই স্থানে। দিধি বৈষ্ণব 

সশ্মিলনীর নিজন্ব পত্রিকা “বিশ্বরূপে'ও ধর্ম্শয় চিন্তাধারা সংক্রান্ত বছ উল্লেখযোগ্য 
রচন1 একদা স্থান পেয়েছিল । 
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আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্ররুতি নিয়ত পরিবর্তনশীল । কবিতাঁ-গল্প-নাটক 

সর্বক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু ও কাঠামো! নিয়ে নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে । এই 
প্রবাহকে অস্বীকার কববার উপায় নেই। আবার এর প্রভাবে বহু হুজুগ-মত্ত 

প্রয়াও চোখে পড়ে। এই ঘটনা থেকে বরানগর, স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্ন 

নয়। কোন্টি প্রকৃত ও সৎ সাহিত্য প্রয়াস, কোন্টি মেকী তা বিচারের ভার 
দায়িতশীল পাঠক ও সমালোচকদের ওপর ন্যস্ত । আমরা ইত্যবসরে, ববানগর 

থেকে প্রকাশিত পত্র-* ত্রিকাগুলির একটি তালিকা (প্রথম প্রকাশের আনুমানিক 

সময়সহ ) বিবৃত করলাম । 

শ্যামলী (১৯৫৫-৫৬), শিলীন্ধ (১৩৭৫-৯৬ ), প্রস্তুতি ( ১৩৬৬), সারস 

(১৩৭৭), ফ্যাণ্টাধী (১৪৯৭০ )১ প্রান্তরেখা (৯৯৭৯), রা-পত্রিকা (১৯৭২ ), 

নির্ণয় ( ,৩৮৩)৯ উপমা ( ১৯৭৬), গাছ-গাছালি (১৯৭৭ ), জাগরণ € ১৯৮১), 
আরেক (১৯৭৫ ), প্রাচীন সাহিত্য, আগামীকাল, তৃতীয় চিন্তা (.৯৬৯) 

সংশপ্তক, বিজ্ঞানমেলা, লেখনী, ( ১৯৭৪ ) কান্তার, নিষাদ ( ১৩৭৭ )। 

€ও) সন্ত্রাসবাদে বরানগর 

পরাধীণ ভারতবর্ষে যখন এই শতকের গোড়া থেকে সন্ত্রমবাদশ কারধকলাপ 

ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন থেকেই “বরানগর” এমন বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী 

কমর্খর গোপন কার্যকলাপের কেন্দ্রভূমি ছিল, ই'রেঙদের চোখে ধার৷ ছিলেন হাই- 
ডাউটস্‌। পরবত্ঁকালে তিরিশের দশকে বরানগরের বেশ কিছু তরুণ সন্ত্রাসবাদী 
কার্ধ-কলাপে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা বহু চেষ্টা করেও বরানগরে সন্ত্রাসবাদী 

আন্দোলনের কোন প্রামাণ্য দলিল জোগাড় করতে পারিনি। অবশ্ু 

বরানগরের কাছে আড়িয়াদহে ১৯১৪ সালের বিখ্যাত ডাকাতির কথা জান! 

যায় স্ুপ্রকাশ রায়ের “ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থ থেকে। 

অনুশীলন” ও যুগান্তর” দলের বরানগর-কেন্দ্রিক কার্ধকলাপ ছিলো 
তৎপরতায় ভরা। আমর! এও জেনেছি ২৫ অথবা ৮নং যোগেন্দ্র বসাক রোডে 

যোগেন্্র বসাকের বাসগৃহে নিরালম্ব স্বামী বা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 

আত্মগোপন অবস্থায় ভগৎ সিং এসেছিলেন সাক্ষাৎ করতে । সেটা ১৯২৮ 



ইতিহান ১৩৪ 

সাল । একদ] বগ্োদা মহারাজের দেহরক্ষী (১৯*২) ও অরবিন্দের সহকর্মী 
যতীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলায় বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি ঠনের অন্যতম পুরোধ1। 

সন্ত্রাসবাদের স্থানীয় দলিল আমাদের হাতে না থাকায়, এক্ষেত্রে 

আমর বরানগরের অধিবাপী কিছু সন্ত্রীসবাদির নাম প্রকাশ করেই বিরত 

হলাম। বরানগর হয়ত ঝুড়িবালাম, চট্রগ্রাম, চন্দননগর হয়ে উঠতে পারেনি, 

তবু আশা করবো, ভবিষ্যতে এ-সম্পর্কে প্রামাণ্য দলিল প্রকাশিত হবে। 

খগেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায় ( ১২৯৬-১৩৪৬ ), 

যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল (১৮৭৫-১৯৬৮), যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষ 

প্রামাণিক (১৮৯১-১৯৫৬ ), আুবল মাইতি, সুনীলকৃষ্ণ বিশ্বাস, বিমলকুষ্ণ 

বিশ্বাস, হিরণ বিশ্বাস, প্রফুল্ল দত্ত, অনিল দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রমুখ | 

€চ) বাংল! সাহিত্যে বরানগরের উল্লেখ 

গোবিন্দলাল বড় রুষ্ট হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক । জিজ্ঞাস! 

করিলেন “আপনি কে ?” 

নিশাকর। আমার নাম রাসবিহারী দে। 

গোবিন্দলাল | নিবাস? 

নিশাকর। বরাহনগর। 

নিশাকর জাকিয়া বসিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, গোবিন্দলাল বসিতে 

বলিবেন না। 

(কৃঝ্ুকান্তের উইল- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ) 

আমাদের সেই বরাহনগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির 
সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গ। বহিতেছে। আমাদের শোবার 

ঘরের নিচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা] জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ধিরিয়া৷ আমার 
সতী নিজের মনের মতো! একটুকরো বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির 
মধ্যে সেই খগ্ডটিই অত্যন্ত সাধাসিধা ও অত্যন্ত দ্িশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে 
গন্ধের অপেক্ষ] বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র ছিল না। এবং 
টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্থ কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নিমিত 
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লাটিন নামের অয়ধবজ| উড়িত না। বেল, জুই, গোলাপ, গদ্ধরাঁজ, করবী এবং 

রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তল। সাদ! 
মর্বেল পাথর দিয়া বাধানে! ছিল। ন্ুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দীড়াইয়া দুইবেলা 

ধুইয়! সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীক্ষকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় 
সেই তাহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গ৷ দেখা যাইত কিন্তু গঙ্গা 

হইতে কুঠির পানপির বাবুর! তাহাকে দেখিতে পাইত ন1। 

(নিশীথে_ রবীজ্ঞজনাথ ঠাকুর ) 

তাই যখন একে একে আমার ছ্বতগুলির অনেকেই পয়লা-নম্বরে টেনিস 

খেলতে, কন্সর্ট বাজাতে লাগল, তখন স্থান ত্যাগের দ্বারা এই লুব্ধদের উদ্ধার কর! 

ছাড়া আর কোনে উপায় খুজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিলে, মনের 

মতো অন্য বাসা-বরানগর-কাশীপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়। যাবে। 

আমি তাতে রাঁজি। সকাল তখন সাড়ে নটা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হতে বলতে 

গেলুম | 
(পয়লা-নম্বর _ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

ভূলে ভূলে ঘুরে 

আছি বেশ রগড়ে 

দেখি ইসলাম ভায়াও বাধলে বাসা 
বরাহনগরে 

(কলকাতার ভুল_ দাদাঠাকুর শরৎ পণ্ডিত ) 

তৎপবে অন্য ভক্তগণ আপিয়! বাবুর আজ্ঞামত আতর মর্দন করাইলেক, 
কাচাগোল্লা দিয়া মাথা ঘষাইয়। দিলেক, নির্মল পুঞ্চরিণীর জলে ন্নানকালে জল- 

ক্রীড়াছলে কুতৃহলে ভক্তগণের বহুসমাদরে ভক্তগণের! গোলাপজলে শরীর ধৌত 
করাইলেক সেই সময়ে খলিপ। এক গাঁটি বস্ত্র আনিয়া উপস্থিত করিলেন শাস্তিপুর 

অস্থিকা বাদাগাছি ঢাকা চন্দ্রোকোন। খাসবাগাঁন বরাহনগর প্রভৃতি নানাস্থানের 
শাড়ী শালপেড়ে কাকড়াপেড়ে লালপেড়ে নীলপেড়ে অবিজপেড়ে বরানগুরে ডুরে 
ব্যকিবিশেষে ব্যক্তিবিশেষে গ্রদান করিরেন। 

€নববাবুবিলাস-_শুবানীচরণ বঙ্ছ্যোপাধ্যাম় ) 
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€ছ) দৈনির ও সামনিক পত্রে বরানগর 

বরাহুনগরে ভাকাতি 

৩৭ এ এপ্রিল (১৭৮৯ খী) তাবিখেব, গেজেটে প্রকাশ হয়--“গত 

খুহস্পতিবাঁব রাত্রে একদল অস্ত্রধারী ডাকাত, বরাহনগবের দত্তবাম চট্টোপাধ্যায়ের 

বাটাতে ডাকাতি করিতে যাঁয়। বাড়ীতে যাহা কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল 

সবই ডাকাতেব। লইযা গিষাছে। এ সমস্ত লুষ্টিত সম্পত্তিব মূল্য দশহাজার 
টাক্কা। ডাকাতের যখন লুটপাট কবিয়া চলিষা যাইতেছে, তখন চট্টোপাধ্যায় 

তাহাদিগকে ভাকিযা বলেন-__“আচ্ছা। এখন তোমবা যাঁও। পবে আমি 

তোমাদেব দেগিয়! লইব। তোমাদের সনাক্ত কবিবার জন্তট আমাকে বিশেষ 
কষ্ঠ পাইতে হইবে না। আদালতে তোমাদেব ভাল কবিয়! দেখিব ৮” এই 

কথা শুনিয়] ডাকাতেবা পুমবায় ফিরিয়া! আসে--এবং অতি নিষ্ুরভাবে তাহার 

শরীীবের চারি পাঁচ স্থানে “রাম দা” দ্বাবা আঘাত করিষ1 তাহাকে হত্যা করে। 

এই চট্টোপাধ্যায় একজন প্রসিদ্ধ তুলা-ব্যবসায়ী। ইহার মৃতদেহ শ্মশানে দাহ 
কবিবার জন্য আন হইলে-_ইহার স্ত্রীও সেই সময়ে সহমবণে যান । 

কলিকাতা গেজেট ৩০. ৪. ১৭৮৯ 

বিবাহ 

মো" জনাইর শ্রীযুত বাবু রামনাবায়ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ব 

মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু গোলোকচন্্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীষুত বাবু হরদেব 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায় পাচ সহোদব প্রত্যেকেই 

গওণবান্‌ ও ভাগ্যবান্‌ ও ধাম্মিক ও দাতা ও দয়ালু এবং পবম্পর পঞ্ভ্রাতা 
সংগ্রীতিপূর্ব্বক মুখ্যাত। এহারদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু তারকনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ গত ৯ ফেব্রুয়ারি বালা ২৮ মাধ শনিবারে মোং 

বরাহুনগরে শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটাতে হইয়াছে । তাহাতে ধেমত সমারোহ 

হইয়াছিল এরূপ গঙ্গার পশ্চিমপারে সংপ্রতি প্রায় হয় নাই। প্রথমতঃ মজলিসের 
ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ দ্বারা সুশোভিত এবং অপূর্ব বিছানাতে 
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মণ্ডিত ও শ্বেত নীল গীত রক্তবর্ণ ঝাড় ও লগ্ন ও দেওয়ালগিরি এতভৃতি নানাবিধ 

রোশনাই হইয়া বিবাহের পুর্ব চারি দিবস নাচ ও গান হইল। তাহাতে বড় 
মিয়া ও ছোট মিয়া ও নেকী ও কাশ্মীরি প্রভৃতি প্রধান ২ গায়ক আর ২ অনেক 

তরফ্ষাও আগিরাছিল এসকল গায়কেরা যে মজলিসে আইসে মে মজলিস 

সুখদায়ক হয। এবং সামািক ব্রাঙ্ষণ ও অধ্যাপক্িগের নিমন্ত্রপপুর্বক সমাদরে 

আনয়ন করিয়া নানাবিধ সন্মান করিয়াছেন এবং দেশ বিধেশীয় ঘটক ও কুলীন 

যত আসিয়াছিলেন তাহা্দিগের বিবেচনা মত পুবস্কংব করনে অতিশয় স্ুথ]াতি 

হইয়াছে। এবং বিবাহের দিবসে মোং কাশীপুরের শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ 

বন্থজার বাগানের শিকট হইতে গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটা পর্যন্ত এক ক্রোশ পথ 

বান্ধা রোশনাই হইয়াছিল" -* 

সমাচার দর্পণ ৯ই মার্চ ১৮২২ 

বরানগরে ইললগ্ীর পাঠশাল৷ স্থাপনের অনুক্রমণিক। 

কিয়ৎকাল হইল হইল স্ধাদ্পত্রে এমত প্রকাশ হইয়াছিল যে বরাহনগরস্থ কতিপয় 
ধনি জমিদারের দেশীয় লোকেরদের বিছ্যাধ্যাপন ব্যাপার আাবশ্তক বোধ করিয়া 

এ অঞ্চলস্থ অতি দরিদ্র স্বদেশীয়ু লোকেরদের বাঁলকেরদিগকে ইউরোপীয় জ্ঞান ও 

বিছ্ভায় উপকার প্রদানার্থে এক পাঠশালা স্থাপন জন্য স্থির করিলেন এইক্ষণে আমরা 

পরমাহলাদ পূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে এঁ বিদ্যালয় ছয় সপ্তাহাবধি স্থাপিত 

হইয়াছে । তাহাতে ১৫০ বালক তিনজন শিক্ষকের অধীনে শিক্ষার্থে নিযুক্ত 
হইয়াছে । এ বিগ্ভালয়ের প্রধান প্রতিপোষকের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ব রায় 

ও শ্রীযুত কালীনাথ রায় ও শ্রীযৃত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীদের নাম দৃষ্ট হইতেছে 

এবং যগ্পি ইছাদের তুল্য পদবী ও ধনি অন্থান্ত মান্য মহাশয়ের তাহায় সাহায্যে 

করেন তবে এই নৃতন বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণাদিতে ষে উপযুক্ত অর্থের আবশ্যক 
তাহা অনায়াসে গ্রাঞ্চ হওয়া যাইবে। 

ইজলিসম্যান, ২৫শে জুন ১৮৩৯ 



ইতিহাস ১৩৯৮ 

রাষ্ট্রপতি সন্দর্ধন! বরাহনগরে আয়োজন 

রবিবার ১৭ এগ্রিল-সন্ধ্যা *টায় বরাহনগর কাশীনাথ দত্ত রোডে রায় 

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতিত্বে এক সভায় বাষ্্রপতি স্মুভাষচন্্রকে সম্বর্ধনা 
কর] হইবে। 

অপবাহন ৫টার সময় বাগবাজার পুলে স্থভাঁষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা এবং তৎপবে 
তাহাকে লইযা1 কাশীপুর ও বরানগরেব বিভিন্ন রাস্তায় প্রদক্ষিণ করা হইবে । 

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ঠ1 বৈশাখ, ১৩৬৪৫ 
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১৪, বরানলর ইতিহান ও মমীক্ষা 

বর।নগর-কাশীপুরের হত্যাকাণ্ড 

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে 

কাশীপুর-বরানগর অঞ্চলে ঘা হয়েছে তাতে রাজনৈতিক খুনোখুনি একটা নতুন 
স্তবে উঠল ( “নামল” বললেই বোধহয় ঠিক বলা হয়)। এখানে ওখানে 

দুয়েকজন খুন জখম নয়, অথবা বাবাসাঁতের ঘটনার মতে! গোপনে পাইকারী 

খুন করে লাশ পাচার কর! নয়, একেবারে প্রকাশ্ত রাজপথে ধরে ধবে কোতল 

করা এবং একট বড অঞ্চল জুডে ঘণ্টাব পব ঘণ্ট। ধরে তাগুব চালিয়ে যায়] । 

এটাকে কি বল! হবে? রাজনৈতিক খুনোখুনি ? দাঙ্গা, গণহত্য1? পশ্চিমবঙ্গে 

যেসব বীভৎস হত্যাকাণ্ড গত কয়েকমাস যাব চলছে সেগুলির মধ্যেও এমন 

ঘটনার নজীর পাওয়া! যাবে না। ১৪ থেকে ৫০ বছব পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের 

মানুষ মারা গেছেন । তাদের মধ্যে অধিকাংশই শরণ; মোট কতজন যে খুন 

হয়েছেন তার কোন জঠিক ও নির্ভরযোগ্য হিসাবই নেই। তবে অনেকগুলি 
লাঁশ যে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সংবাদ পুলিশের কাছেও আছে। 

আহতদের তালিকার মধ্যে নারীরাও আছেন। কিছু দোকানপাটও জালিয়ে 

দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র সাশ্প্রধায়িক দাঙ্গার সময়ে ছাড়া আর 

কখনও একটি মহল্লার ভিতরে এই পরিমাণ রক্তপাত ও অন্তান্ত উপদ্রব হয়নি। 

যুগীস্তর অম্পাদ্বকীয়, ১৫. ৮. ৭১ 
(এই গণহত্যা ঘটেছিল ১২ ও ১:ই অগষ্ট, ১৯৭১)। 











কেন এই আনহ্মীক্ষা 

সমীক্ষা শব্দের ইংবাজী প্রতিশব যদি 9৮:০১” হয়, তাহলে €5108:0)6615” 
৮1610119118 09106019 11001017975 অনুসরণ ক'বে দেখা যাচ্ছে যে “সাডে” 

কথাটির অর্থ 4০ ৬16৮ ০০10101:011017515515 2100 96919510519, ০0 63:977)11)6 

1) 061911. অথবা “2 £910619] %16৬/, 01) 2৪ 56262116170 017 103 1650109, 

৪0 11959906101) ইত্যার্দি। রাজশেখব বস্তু প্রণীত “লন্তিকা'য় “সমীক্ষা” শব্দের 

অর্থ লেখ! রয়েছে প্র্বাপর বিবেচনা । দৃষ্টি, তম্বেষণ।” এইসব অর্থে 

পরিপ্রেক্ষিতে সমীক্ষা পরিষদ কৃত “সমীক্ষা” অংশটি যথোপযুক্ত হয়েছে কিনা, 

তা বিচারেব ভাব সচেতন পাঠকেব ওপর । কিন্তু এই আভিধানিক অর্থেব 

পাশাপাশি পরিসংখ্যান তত্ত্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েও “সমীন্মা' অংশটিব বিঙ্চেষণ হওয়। 

উচিত। যেহেতু পরিসংখ্যান কথাটি সংখ্যাগত পযবেন্ষণ এব* তার €বজ্ঞানিক 

বিশ্লেষণে পঞ্ধতি, এই ছুই অর্থেই ব্যবহৃত হয। আমরা, জমীক্ষ1 পবিষদেব 

সদন্তর। কেউই সমাজতাত্বিক, অর্থনীতিবিদ ও পবিম*খ্যাশবিদ ই । তবু, অজন্র 

পরিসংখ্যানে ভারাক্রান্ত এই সমীক্ষা প্রকাশের অভীপ্মা কেন, এ-প্রশ্ন স্বাভাবিক । 

এই প্রশ্নের উত্তরে বলাব এই যে একটি স্থানেব সমকালীন হৃংস্পন্দনকে ধবে 

বাখার একটি যংসামান্য প্রয়াসেরই প্রকীশ ঘটেছে “সমীক্ষা” অ'শে। যেহেতু 

এই গ্রন্থে অপর অংশ “ইতিহাস” তাই ওই ইতিহাস পাব হয়ে এসে যে 
সমকাল বা বর্তমানকে আমবা পারিপাশ্বিক হিসাবে আমাদের মধ্যে পেয়েছি, 

তার চেহারাটি কেমন-_এই প্রশ্নে আলোডিত হযেই সমীক্ষা প্রকাশের উদ্যোগ । 

এবং শুধুমাত্র এহ কারণটুকু ছাঁডা একটি সম্ভাবশীও আমাদের আলোকিত 
কবেছে, যার স্থান ও কাল ভবিষ্যতে নিহিত । সম্ভাবনাটি এই যে, বর্তমান 

সমীক্ষা” অংশটি ভবিষ্যতে কোনে। না কোনভাবে "ইতিহাস, হয়ে উঠতে পারে । 

আজ বরানরের ইতিহাস-সন্ধানকালে আমরা তথ্যগত যেসব অসুবিধার সম্মুখীন 

হয়েছি, আশ। করি ভবিষ্যতের যোগ্য তর গবেষকবৃন্দ এই সমীক্ষার মাধ্যমে কিছু 

কম অস্থুবিধার সম্মুখীন হবেন । সেদিক থেকে এই গ্রন্থের “ইত্িহাস+ ও “সমীক্ষা” 
ছুটি অংশই পরস্পরের পরিপুরক । 

আমাদের দেশে এই ধরনের জমীক্ষা গ্রহণ সাধারণত সরকারী উদ্যোগে হ'য়ে 

থাকে। দীর্ঘদিন ধ'রে, বহু বিশেষজ্ঞ ও কমর্শর£সমবায়ে গৃহীত হয় এক-একটি 
সমীক্ষা। এসবের অন্য রয়েছে সেপ্ট,াল স্ট্যাটিসটিক্যাল অর্গানাইজেশন 



থ 

গ্যাশনাল স্যাপ্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন, জনগণনা অধিকার, ডিরেক্টোরেট অফ 

ইকনমিক্স আযাণ স্ট্যাটিসটিকস প্রভৃতি সংস্থা । সরকারী উদ্যোগ মানেই বৃহৎ 
কর্মকাণ্ড। তার পদ্ধতিগত দিক সম্পর্কে মতামত দেবেন বিশেষজ্ঞরা । তবে, 

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সরকারী পরিসংখ্যানগুলি গবেষণা-কাজের পক্ষে অবশ্ঠ 

জরুরী । এগুলির মধো বয়েছে সেনসাস-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, ইত্ডিয়ান 

এগরিকালচারাল স্ট্যাটিসটিকস, ইনডেক্স নাম্বার অফ হোলসেল প্রাইসেস ইন 

ই্ডিযা, আযামুয়'ল সার্ভে অব ইনসন্ট্রি্গ, দি রিজার্ড ব্যাঙ্ক 'অব ইত্ডিয়া বুলেটিন, 

আযামুয়াল রিপোর্ট অন পি ন্যাশনাল ইনকাম প্রভৃতি । রাজ্য স্তরেও প্রতি বছর 

একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয. যার ভেতরে থাকে গত একবছরের পরিসংখ্যান । 

এছাঁড়' স্টেট স্ট্যাটিসটিক্যাল বুরোর তরফেও নানা পরিসংখ্যান প্রকাশের ব্যবস্থা 

আছে । এ-প্রসঙ্গে একটি কথ] বলার যে, প্রাধশই এই পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত গ্রন্থ ব। 

বুলেটনগুলি প্রকাশিত হয় বিলম্বে । ফলে, অনেকক্ষেত্রেই কাজের অসুবিধা হয়। 

এর পাশাপাশি আরও একটি কথ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্থানীয় ছোট-থাটো। 

গ্রন্থাগারগুলিতে এই জাতীয় গ্রন্থ চোখেই পড়ে না। সম্ভবত চাহিদার 

অভাবই এর কারণ। কিন্তু এ-ব্যাপারে সরকারী, বেসরকারী ও গ্রন্থাগার- 

কর্তৃপক্ষের মিলিত উদ্যোগে সমস্যাটির আংশিক সমাধান সম্ভব । জমীক্ষা-গ্রহণের 

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আই. এস. আই-এর মতো! বু বেসরকারী 

উদ্যোগও দেখা যায়। এগুলি অনেকক্ষেত্রেই নান উন্নয়ন কর্মন্থ্চী বা কম্যুনিটি 
ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের পক্ষে অপরিহার্য । কিন্তু বিপুলসংখ্যক জনসাধারণ 

কখনোই এইসব পরিসংখ্যানের প্রকাশিত চেহারাটি চাক্ষুষ করতে পারেন না। 

এমনিতেই সাধারণ মানুষের মনে পরিপংখ্যান-ভীতি সহজাত। কিন্ত 

পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যদ্দি তাদের কিছুমাত্র উৎসাহিত করা যায়, 
তাহলে এই ধরনের কাজের পক্ষে তা যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আশা করা 

খায়। কিঞ্চিৎ এই ধারণার বশবর্তী হয়েই সমীক্ষা পরিষদের তরফে “সমীক্ষা” 

গ্রহণের পর বিশ্লেষণ ছাড়াই তা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে 

সমীক্ষা পরিষদের উদ্যোগে যর্দি কিছুমাত্র স্বকীয়তা থাকে, তবে তা কখনোই 
উন্নাসিকতা৷ ও আত্মতৃপ্তির কারণ ঘটাবে না৷ 

তথ্যের ধর্মই এই যে, ষত রূঢ় ও শির্মমই তা হোক্‌ না কেন বাস্তবের 
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প্রয়োজন মেটাতে তাকে হাজির হতে হয় স্বমৃতিতেই । শবার্থতত্বের স্থভাষণ 
(08106101901) এবং দুর্ভাবণ (০90০7810199) রীতি বর্ণনাত্মক ইতিহাসে 

প্রয়োগ করা যায় অনায়াসেই । বিকৃত ন' হলে সংখাভিত্তিক তথ্যের সে ক্ষমতা 

নেই। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বহুরূপী সে হতে পারবে না কখনো । আব বোধহয় 

একারণেই সে ক্ষমতাশালশও বটে । বিশেম ক'রে ঘটনার নিখুত দিকনির্দেশের 

কাজে তার ভূমিকা নীরব ও আবে্গবজিত হলেও ব্যাপক । তাই তথ্য প্রকাশের 

অন্যতম শর্ত হলো বারবার পর্যবেক্ষণের চালুনি ধিয়ে, তার অন্বান্ততা নিবূপণ 

করা। কিন্তু ছ:খের বিষয়, বন্ছ চেষ্টা সত্বেও, সমীক্ষা পরিষদের পক্ষে এই কাজটি 

সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠেনি । তাই, তথ্যের একচুল হেবফেরেব জন্য আমরা 

ক্ষমাপ্রাথী। তবে, অনেকপ্েত্রে যে তথ্যের উৎসমুখটিই ছিল ত্রুটিপূর্ণ” সেকথা 
কুন্তি ভচিত্তে হলেও, বলতেই হচ্ছে । প্রধানত এই কারণই, পবিস'খ্যাশেব "ভাষায় 

ঘাকে বল। হয় প্রাইমারী ডাটা” তার সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু অসঙ্গতিও থেকে 

গেছে এই 'সমীক্ষ+ অংশে । কোন কোন বিষয় সম্পর্কে আরও নিিষ্টভাবে 

পরিসংখ্ানগত তথ্য তুলে ধরা ষেত। তা সম্ভব হযনি। হুযত আরও বিস্বৃত- 
ভাবেও এই “সমীক্ষা” প্রণয়ন করা উচিত ছিল, তা-ও সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি । 

'অনভিজ্ঞতা ও বহুবিধ সীমা বদ্ধতা থাক সত্বেও এই ণর্থতার দায় একান্তভাবেই 

সমীক্ষা পরিষদের । 

সরকারী ও বেসরকাবী উদ্যোগে যেসব পরিস'খ্যান প্রকাশ পায়, 

সেগুলির পরিধি প্রান ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। "দশ, রাজ্য, জেলা ও 

শহর পযায়ের পরিসংখ্যান-প্রাপ্তির ঘটনাটি অনেকক্ষেত্রেই সহজলভ্য 

হয়। কিন্তু শহরাঞ্চলে পুরসভা বা গ্রামাঞ্চলে ব্লক পধায়ে তথ্য ও 

পরিসংখ্যান খুঁজে বের কর! অতীব ছঃসাধ্য কাজ। পুবসভা বা থানা- 

গুলিতে পুরনো নথিপত্র থাকে না বললেই চলে। সেক্ষেত্রে তুলনামূলক 
পরিসংখ্যান প্রকাঁশে অন্ুুবিধ। হয় বিস্তর । এই কারণে, সদিচ্ছা! থাকা সত্বেও: 

সমীক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে বহুবিষয়ে কোন তুলনামূলক পরিসংখ্যান প্রকাশ 

সম্ভব হলো না। আশা করি, পাঠকবর্গ এই অস্মুবিধাটি উপলব্ধি করবেন । 

প্রাসঙ্গিকভাবেই, সমীক্ষা পরিষদ, সরকারী, বেসরকারী সংঙ্গি্ই কর্তৃপক্ষকে 

আবেদন আনাচ্ছে যে__-মহকুমা, পুরসভা ও ব্লক পর্যায়ে নবিপত্র সংরক্ষণ ও 
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পরিসংখ্যান প্রকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হোক্‌। এর ফলে তথ্য ও তথ্যের 

বিকাশ এবং সেগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নযন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাকে কার্করী 
কবার কাজটি 'মারও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুসম্পন্ন হ'তে পারবে । 

সমীক্ষা প্রকাশে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। আমরা, পাঠক ও আমাদের 

সুবিধার্থে চার্ট ও ট্যাবুলার ফর্মটিই বেছে নিয়েছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ইচ্ছা! থাক। 
সত্বেও, আধিক সামর্ঘ্ের অভাবে, বার ভাক্সাগ্রাম, পিক্টোরিয়াল ডায়াগ্রাম ও 

পাই ভায়াগ্রামেব সংযোজন সম্ভব হলে না। 

এই “সমীক্ষা” অ*শটি সমীক্ষা পরিষদের মিলিত কর্মগ্রচেষ্টার ফলশ্রুতি ৷ 

সমীক্ষা পরিষদেব সদশ্যরা চার-পাঁচ মাস সময়-ব্যাপী বহু পরিশ্রমে তিল তিল 

ক'রে গ'ডে তুলেছেন এই £বপুল তথ্য সম্ভীব। একাধিকবার বিফল মনোরথ 

হ'য়েও একটি নির্দিষ্ট লঙ্গ্যে পৌছবার অভিপ্রায়ে অবশেষে সাফল্য এসেছে । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সামর্থ্য "ছনুযায়ী সহযোগিতার 

হাত বাড়িয়ে দ্রিয়েছেন। বেদনাদ্ক অভিজ্ঞতার বিবর্ণ ফসলও একই অঙ্গে 

পাওয়া গেছে । বিবর্ণ সুতবাঁং নিশুয়োজন। সজীব অভিজ্ঞতাগুপি সহযো গিতা- 

মূলক, তাই অবশ্ঠই স্মৃতির গকোষ্ঠে সংগৃহখত হলো। সমীক্ষা গ্রহণকালে 
বরানগরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ অন্তত ছুর্টির কথা আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ 

করতে হবে। একটি, বরানগর, পুরসভা ও অন্ঠটি বরানগর থানা । দিনের পর 

দিন, জরুরী কাজেব ফাকে ফাকে এই ছুটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীবুন্দ সম*ক্ষা 

পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে অক্লাম্তভাবে সহযোগিতা করেছেন । তাই, বরানগরের 

অন্ঠান্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পুরসভ। ও থানাকে জানাই অজন্্ ধন্যবাদ । 

রঙ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 



মোট ৭"১২ বর্গ কিলোমিটার । এই আয্মতনের সবটুকুই শহর আয়তন : 

(01087) এলাক1 হিসাবে গণ্য করা হয়। এখানে গ্রামীণ 

(ঢ২1৪1) এলাকা বলে ক্ছু নেই। 

দীমানা£ দ্র, মানচিত্র 

ভন মংখ্যা রি ৯১৬7১৮৯৮ 

জেলা। : ২৪ পরগনা 

মহকুম। 

সদর দগ্ডুর : ব্যারাকপুব | বরানগর থেকে দুরত্ব ৭ কিমি। 

রাস্তা: পাকা ও কীচা। মোট পাক রাস্তা ৯৬ কিমি এবং মোট 

কাঁচা রাস্তা ২৫৩৯ কিমি। 

নর্দমা : পাকা ও কাচা মিলিয়ে মোট নর্দমাব পরিমাণ ২৬৫ কিমি। 

নর্দমা-বাহিত আবর্জন। প্রধানত বাগজোলা খাল ও আংশিকভাবে 

গঙ্গায় গিয়ে পড়ে । 

মুক্ত আবর্জনার 
ঠ্নিক পরিমাণ : ১৮০ কিউবিক কিট । এই আবর্জনা ন-পাঁডা অঞ্চলের 

নীচু জমিতে ফেল! হয়। সমস্তরকম আবর্জন! বহন করবার 

জন্য বরানগর পুরসভার লরী ও ট্রাক্টর মিলিয়ে মোট ৮টি গাড়ি 
রয়েছে। 

ভজ-সরবরা কেন্দ্র: ব্রানগরে জল আসে বরানগর-কামারহাটি যৌথ 

জলগ্রকল্প কেন্দ্র থেকে । এট কামারহাটিতে অবস্থিত । 

পুরসভা কর্তৃক 

জলঙদরবরাহের দৈনিক 
পরিমাণ : পাইপলাইনের সাহায্যে বাড়িগুলিতে ৬৫,৮১,২৫* লিটার 

রাস্তাঁয় কলের মাধ্যমে স ৬১২৪১৬০* লিটার 

অগভীর নলকৃপের সাহায্যে শু ১১৪৪,৪** লিটার 



৮ বরানগর ইতিহাস ও লষীক্ষা 

মোট গভীর নলকুপ : ১২টি। 
মোট হুস্তচালিত নলকুপ : ২১১টি। 
বস্তায় সাধারণের 
ব্যবন্থার্য মোট কলের সংখ্য : ৩৬৪টি 
খালের ব্যবস্থা! আছে 

এএমন হোল্ডিং-এর সংখ্য। : ৪৬০৫ট। 

বরানগরের জনসংখ্য! ও করদাতা 

সাল 
১৮৭২ 

১১৮৮ ) 

১৮৯১ 

১৯০১ 

১৯১১ 

১৯২১ 

"১৯৩১ 

৭১৯৪১ 

-১৬৫১ 

১৬৩৬১ 

১৯৭ ১ 

৮১৯৮১ 

২৪২১৫ 

২৯৯৮২ 

৩৪৭৭৮ 

২৫৪৩২ 

২৫৮৯৫ 

৩২০৮৪ 

৩৭০৫৩ 

৫৪৪৫১ 

৭৭১২৬ 

১৬০৮৭৩৭ 

১৩৬৮৪২ 

১৬৭৮৪৮ 

মোট লোকসংখ্যা পুরুষ 
১২৫৯৪ 

১৫৭২০ 

১৮৭৯৭ 

১৪৭6৮ 

১৪৯৮২ 

১৯৯৮৯ 

২৩১১৬ 

৩৩৭১৭ 

৪৪৯২৫ 

৬১২০৬ 

৭৬০১৩ 

৮৯৮৮৩ 

ব্রান্গরে শিক্ষিতের ছার 

মোট শিক্ষিত 
৮৩২৪৬ 

সাল 

৯১৮৭১ 

১৯৮১ 

নী 
১১৭১৫ 

১৪০৬২ 

১৫৪৮১ 

১০৩৬৮৪ 

১০৯১৩ 

১২৩৪৫ 

১৩৯৩৪ 

২০৭৩৪ 

৩২২০১ 

৪৬৬৩১ 

৬৪৮৩২ 

৭৭৯৬৫ 

১২৭৩৬৭ 

পুরুষ 
বঙ্গ 

৪১৬৬ 

একটি পরিসংখ্যান 

পরিবর্তন স্থচক মোট করদাতা 

1 ৫৭৬৭ 

+ ৪২৯৬ 

স্ ৮৮৪৬ 

++ ৪৬৩ 

+ ৬১৮৯ 

শ- ৪৯৬৯ 

"১৭৩৯৮ 

২২৬৭৫ 

৩০৭১১ 

২৯০৪৫ 

"৩১০০৬ 

নারী 
৩৪২০৪ 

এ 

৭০১৫ 

৭২৪৮ 



সমীক্ষা ও 

এ বিষয়ে উল্লেখ কর প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনগণনা 
আধিকারিক-বর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮১ সালের 7৮:০%1510081 ৮০০0২080101 

21৩ থেকে দেখা যায়, বর্তমানে পশ্চিমবজের মধ্যে বরানগরেই 
শিক্ষিতের হার সব থেকে বেশি । এই হার হলো ৭৫৮৮ । 

হিন্দু ছাড়। বরানগরে অন্যান্য ধর্মমতীবলম্বী জনসংখ্যার ছিসাব 
১৯৭১ 

মুসলমান ২৮০৮ 

গ্রীষ্ান ১৯১ 

বৌদ্ধ 5 

জন ৫২ 

শিখ ২৭৬ 

অন্যান্য ৩ 

এ বিষযে ১৯৮১ সালের পৰিসংখ্যান পাওয়া যায় নি। 

বরানগরে আমদানিকৃত দ্রব্য 
(ক) পাট 

(খ) ওষুধ প্রস্ততের কাচামাল 

(গ) সিলিকা 

বরানগর থেকে রফভানিকত দ্রব্য 
(ক) পাটজাত দ্রব্য 

(খ) ওষুধ 
(গ) কাচ 

বরানগারে উত্পাদিত প্রধান গ্রাধান জ্রেব্য 
(ক) পাটজাত ভ্রবা 

(খ) ওষুধ 
(গ) কাচ 

€ধ) ইকিনীরারিং জবা 
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একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান 

১৯৭১ ূ ১৮০৮১ 

ব্ষিষ মোট পুরুষ নারী মোট পুরুষ নাবী 
ংখ্যা সংখ্যা 

তফখীলি ১৫৯৩ ৪৫৩ ৬৪৩ | ৫৬৬২ ৩০৩৫ ৬২৭ 

জাতি ূ 

তঘ্গীলি ৬৮ ৪১ ২৭ ৩৫৬ ৬২ ৭৬৪ 

উপজাতি 

মোট কমা ৩৮৪৭৬ ৩৬৮০৯ ৬১৬৬৭ ৪৬৮৪৪ ৪৩৫২৪ ৩০৪৬, 

মোট কর্ম ৯৮৬৬৬ ৩৯২৬১ ৫৯ -৩৬৫ ১২১৬২৪ ৪৬৩২৪ ৭8৭০৪ 

কৃষক ১৫ ১৫ সি ৩ঠ ৩১ € 

কৃষি শ্রমিক ৬? ৬৫ ৬€ ৬৪ ১ 

গুহের গান্তগতি_ ৪১৮ ৩৮৫ ৩ ৩৫৪৫ ২৪৫১ ১৪৪ 

শিল্পেনিযুস্তক্মা 

ভান্যা গ্য ১৬৪৯১ ১৬২৪৪ ২৪৭ ৪৩১২৮ ৩৯৯৭৮ "৩১৫৬ 

বর্মচানী 
সিকি 

জজ 



সমীক্ষা 

বিষয় মোট সংখ্যা 

গৃহ 

অধকৃত গৃহ ৩৩২৭ 

বরানগরের ভাপনমাত্রা (সেন্টি গ্রেড) 

বসব সর্বোচ্চ সর্বনিন্ন 

১৯৭ 5 ৩৯৩ ১৬০৩ 

১৯৭৮৮ ৩৮৯০৩ ১১০৩ 

১৯৭৯ ৪8৪: ৯৬৩ 

বাৰিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিলিলিটাব ) 
ত্বাভাবিক প্রকৃত চিত্র 

সাল পবিমাও 

১৯৭৬ ১১ ১৪৯৮ 

৪৭৭ ১১ ৯৩৪ 
১ ১৫ ও 

১৯২৮ ১ € ৮ 

১৯৭৯ ১১ ১৬৫ 

বস্তা : মোট বন্তীর সংখ্যা ২৫টি। 

এক লক্ষ বা 
ভারও বেশি 
জনসংখ্যা-সম্ুদ্ধ 
নিকটবর্তা শর : কামারছাটি। 



বর়ানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা 

রাজ্য সর দফতর : কলকাতা । 

নিরটবভা জেল! : হাওড়া, হুগলী 

নৌ-চলাচলের 
উপযোগী নিকটবর্তী 
নদী/খাল : হুগলী নদী | 

নিকটবর্তী বন্দর : কলকাতা । 

রেলওয়ে স্টেশন: বরানগরেয় নিকটব্তর্ণ ছুটি -রলওয়ে স্টেশন হলো--বরানগর 

রোড (স্থাপিত : ১৯৩৭ ) ওদক্ষিণেশ্বর (স্থাপিত : ১৯৩? )। 

এই ছুটির কোনটিই বরানগর পুর-এলাকার অন্ততভুর্ত নয় । 
বরানগর রোড থেকে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের দুরত্ব - ২ কিমি। 
পরিসংখ্যানে প্রকাশ, প্রতিদিন গডে ২২১৬ ও ১৩০১ জন 

যাত্রী ষথাক্রমে দক্ষিণেশ্বর ও বরানগর রোড স্টেশন ত্যাগ 

করেন। (দ্র বরানগরের পরিবহণ-ব্যবস্থা )। 

বরান্গরের অন্তর্গত রেল লাইনের মোট দৈর্ঘ্য _ ৫'৬৪ কিমি 

লীচু জজি:. আমরা যাঁকে নীচু জমি বা লো ল্যা্ড বলে থাকি, সেইরকম 
সংজ্ঞাতৃক্ত জমি বরানগরে নেই। তবে বরানগরের বেশ 

কিছু অঞ্চলে জল জমে । আপাতত সেগুলিকেই নীচু জমি 

হিসাবে উল্লেখ কর] যেতে পারে। যে-সমন্ত অঞ্চলে এই 
সমস্ত জমি রয়েছে, সেগুলি হল ২৯নং ওয়ার্ড এবং আংশিক 

ভাবে ২৮, ২৭, ২৬) ২৫১ ১৮ নং ওয়ার্ড । 

কৃষি জনি:  বরানগরে গ্রকুত অর্থে কষি-জমি কিছু নেই। অবশ্ঠ ন-পাড়া। 

অঞ্চলে রেল লাইনের ধার ধেঁষে সামান্য কিছু অংশকে কৃত্ধি 
জমি বলাষায়। এখানে শন্তের চাষ হয়| 

জন্গ-ছার : ১৯৮* সালের পরিসংখ্যান অঙ্গুযায়ী বরানগরে জন্ম-হার 
১০০৯ | 

্ত্যুহার:. ১০৮* সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বরানগরে সৃত্যু-হার 
৪*৭১। 



সধীক্ষ 

রাজনৈতিক ঘলের 
কার্ধালদ্র : (ক) ভারতের কমু!নিস্ট পার্টি ( মার্কসবাদী ) 

৩১/১/৪বি/৩ রামচাদ মৃখাজংলেন, কলি-৩৬ 
(খ) বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল ( আর. এস, পি.) 

৭/১ বাঘা যতীন রোড, কলি-৩৬ 

(গ) ভারতের কমুানিস্ট পার্টি (সি. পি. আই.) 
৪ অক্ষর কুমার মুখাঁজখু রোড, কলি-৯* 

(ঘ) ইন্দিরা ক'গ্রেস ( কং-আই ) 
২৬৫/১, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-১৬ 

(ও) সোশ্তালিস্ট ইউনিটি সেপ্টার (এস. ইউ. সি.) 
৮৮/১ দেশবন্ধু রোড, কলি-৩৫ 

চে) সর্বভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (এ. আই, সি. পি.) 

২৪৬ বি. টি. রোড, কলি-»* 

পাবলিক কল অফিস বাপাবঙ্গিক টেলিফোন 

আলমবাজার পোস্ট অক্ষস ( ৫২-৯৩৮৭) 

অশোকগড় পোস্ট অফিন (৫২-৮৩*১) 

বরানগর পোস্ট অফিস (৫২-৪৪০০) 

বনহছগলী পোস্ট অফিস (৫২-৭৩৩১) 

দেশবন্ধু রোড ( ইস্ট) 

পোস্ট অফিস ( ৫২-২*৭৪) 

বেঙ্গল ইম্যুমিটি পোস্ট অফিস ( ৫২৮১৩২) 

ইত্ডিয়ানস্ট্যাটিসটিক্যাল 
ইন্স্টিটুট পোস্ট অফিন  (৫২-৩৪*০) 

. (৫২-৬২৩৪০ ) 

নম্পাড়া পোস্ট অফিস (৫২-৮৫৬৫) 
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সিখি পোস্ট অফিস (৫২-৪৪৮২) 
(৫২-৫৩৫৪ ) 

£৬/, আর. বি. টি. রোড (৫২-২৫০৯) 

৩৩/২ বি. টি. রোড ( ৫২-৭৩৩২) 
৪৭ বি. টি. রোড € ৫২-৬৩৮২) 

ওঙ্কার অটো সেলস 

২৫০ বি. টি. রোড, কলি-৩৬ (৫ ২-৩৩৮২ ) 

পাঁলপাড? পাঁঝলিক লাইব্রেরি 

৩১/এ বাধামতীন রোড, কলি-৩৬ (৫২-৪৩৮২) 

সিখি আগত সম্মিলনী বিপনি লিমিটেড 

৩ রাঁমকালী মুখাআশী লেন, কলি-৫০ (৫২-৭৩%২ ) 
ভ্যাবাইটি রবিন প্রোডাক্ট 

১০৪/২ গোপাল লান ঠাকুর বোড, কলি-৩৬ € ৫€২-৩২৪৮) 

১*৮]ডি গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৫ 

কলিকাতা টেলিফোনের ৫ং-নং এক্সচে্টী অকিসটি বি. টি. রোডে চিডিয়ামোডের 

কাছে অবস্থিত ' ফোন: ৫২-৫৩৮২ / ৫ৎ ৬৩৮২ 

বরানগর থান! 

ঠিকানা: ১৪ হরক্কুমার ঠাকুব স্ট্রযাণ্, কণিকাতা-৩৬ 
ফোন : ৫.-৮৩০০ (পি. আযাগু টি.) 

£৭-২8৪২৪ (পুলিশ ফোন? এটিকে শিফ্ন্ত্রণ করে কামাব ডা 

একসচেগ্ী ) 

পুলিশ বাহিনী গাড়ি 
অফিলার-ইন-চাঞজ : ১ (ইনস্পেক্টর ) রেডিও টেলিফোন 

সাব-ইনদ্পেক্টব : ৮ সমন্বিত জীপ ॥ ২ 

আযাজিস্ট্যান্ট সাব- ভাড়াকর] গাড়ি ॥ ১ 

ইনন্পেক্টর £ ৬ থানায় রেডিও- 
কনস্টেবল £ ২১ টেলিফোন সেট ॥ ৯ 



সমীক্ষা ৯ 

বরানগর থানার এক্রিয়ারভুক্ত এলাকার আত্বতন : ২*৭৫ বর্গ মাইল 

মোট হোম গার্ড ; ১৫ | পুরুষ- ১২+ মহিলা ৩] 

রেডি হোম গার্ড : ৪ 

ও. সির জন্য কোয়ার্টাব 2. 

এস. আইদের অন্ত কোয়ার্টার : ৫ 
এ. এস. আইদের জন্য কোয়ার্টার: হ₹ 

কশস্টেবলদের জন্য ;. ব্যারাক 

পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল ব। পি. আর. বি. অন্গসারে স্থানীয় থানার অধীনে 

যে আর. জি. পার্টি গঠণ করা হয় (চলতি কথায় ডিফেন্স পার্ট বল। হয় ), 

বরানগরে এমন পার্টির সংখ্যা ৩১টি । 

বরানগরে পুলিশ ফাড়ি রয়েছে ছুটি । একটি, বি. টি. রোডের ওপর পালপাড়ায় 
ও অপরটি বিদ্যায়তন সরণিতে। পালপাড়া ফাড়িতে রয়েছেন ১ জন হেড 

কনস্টেবল এবং ১৬ জন কনস্টেবল। অপরপক্ষে বিগ্ভায়তন সরণির ফাঁড়িতে 

রয়েছেন ৮ জন হেড কনস্টেবল এবং ১৫ জন কনস্টেবল । 

হাসপাতাল 

কে) নর্থ নুবার্ধন হসপিট্যাল 
৮২ কাশীপুব বোড, কলি-২ 

ফোন :৫২-৪২০০ 

মোট শয্যা : ১৩৭ 

ষ্কী ১২১ 

পেয়িং ১৬ 

বিভাগ £ মেডিক্যাল, গাইনোকোলজি, ডেণ্টাল, সাঞ্জিক্যাল, 
প্যাথোলজি। 

আযানুলে্দ : ১টি। 

আউটডোর : প্রতিদিন সকাল ৮-৩* মি. খোল! হয়। রবিবার ও অন্যান্ত 
ছুটির দিন বন্ধ। 

এমার্জেন্সি 1; ২৪ ঘণ্টা খোলা। 



১০ বর়াঘগর ইতিছান ও সমীক্ষা 

কোন বিস্তাগ্গ কবে খোলা থাকে 
ই. এন. টি ( বুধ/শুক্র ), ডেন্টাল (সোম/বুধ।শুক্র), সাজিক্যাল, গাইনোকোলজি, 
প্যাথোলজি, এক্স-রে ( প্রতিদিন ), চেস্ট ( সোম/বুধ/শুক্র)। হাঁসপাতালটিতে 
রয়েছে একটি আধুনিক অপারেশন থিয়েটার 
মোট কর্মচারীর সংখ্যা : ১৮৭ জন। 

এই হাসপাতাল ১৯৮১ সালের ১ল! এপ্রিল সরকার অধিগ্রহণ করেন। 
হাসপাতালটির জমির মোট আরতন : ১৭ বিঘা। 

প্রকৃতপক্ষে হাসপাতালটি স্থাপিত হয় আনুমানিক ১২৫ বছর আগে । 

যদিও এই হাসপাতালটি বরানগর পুর-সভা! এলাকার বাইরে, তবু অত্যাবশ্তকীয় 
কাজকর্মের অন্কর্গত বলেই এটিকে তালিকার অন্তভূক্ত করা হল। 

খে) ব্রানগর স্টেট জেনারেজ হসপিট্যাল 

১*৪ অক্ষয়কুমার মুখাজর্খ রোড, কলি »* 
ফোন:  ৫২-৩৬৩৬ ( সুপারিণ্টেনডেণ্ট) 

€২-৩৫৩৬ (হাসপাতাল ) 

স্থাপিত; ১৯৭৮ ( নভেম্বর ) 

মোট শধ্যা : ১০৯ মোট কম্ী : ১০* জন 
ফ্রী : ৬৮ ভাক্তার : ১১ 

পেছ্ধিং ; ৩২ নার্স : ২৫ 

আ্যান্থুলেন্স : ১টি। ঝাড়ুদার : ৬৪ 

বিভাগ : জেনারেল সার্জারি, জেনারেল মেডিক্যাল, অপথ্যালমোলজি, 
প্যাথোলক্ডি, বেডিওলজি, লেপ্রপি, মেটারনিটি, গাইনো- 
কলজি, পরিবার পরিকল্পন৷ ৷ 

ই. এন. টি ও ডেপ্টাল খুলবার অপেক্ষায় রয়েছে । 

এর্নাজেন্সি : প্রতিদিন খোল।। 

আউটডোর ; সকাল ৮টায় ধোলে। 



মবীক্ষা ১৯ 

গে) বরানগর চেস্ট ক্লিনিক কাম হসপিট্যাল 
১৮/২ মসঙিদ্ঘবাড়ি লেন, কলি-২৫ 

ফোণ : 

স্থাপিত : 

উদ্বোধন : 

মোট শব্য!. 

ফ্রী 

আযস্থুলেন্স : 

বিভাগ ; 

কবে খোলা 

মোট কমখ : 

চিকিৎসক 

আউটডোর 

৫€২-২১৯৫ 

১০৯ 

২৮,৮৬০ (বিধানচন্দ্র বান্স-কর্তৃক) 
৩৪ 

৬০ (এই শধ্যাসংখার ভেতরেই কেবিন ও পেদ্িং বেডের 

ব্যবস্থা আছে ) 

নেই। 

সাক্িকাল, অগোপেডিক্স, মেডিক্যাল (প্যাথোলজি, একারে, 

ই. সি. জি.) 
সাঞজিক্যাল (সোম/মঙ্গল/বৃহঃ/শুক্র/শনি), মেডিক্যাল (মঙ্গল/ 

শনি) চক্ষু (বুধ/শুক্র ), ই এন টি. ( সোম/বুধ/বুছঃ/শুক্র), 
ডেপ্টাল ( সোম/মঙ্গল/বৃহ/শন ), চর্ম (বুধবার), চাণল্ড 

হেলথ (সোগ/শুক্র ), গাইনোকোলজি ( সোম/শুক্র/বৃভ:/ 

শনি) 
৭ 

১৭ জন 

সাণারণতঃ সকাল ন"্টা থেকে খোলা হয় । 

(ঘে) ইগ্ডিয়ান রেডক্রশ হসপিটযাল কর 
মেটারনিটি জ্যাণ্ড চাইল্ড হেজথ 
১*/১ কেদারনাথ ব্যানাজর্শ লেন, কলি-৩৬ 
মোট শব্যা : 

আযাছুলেক্স : 
স্থাপিত 

আউটডোর £ 

১৬ (কিছু পেয়িং বেড আছে ) 
নেই। 

১৯৭৮ (২২শে ডিলেম্বর ) 

প্রতিদিন সকাল ১ টায় খোল! হয় । 



১২ বরানগন্ধ ইতিহাস ও সমীক্ষা 

€$) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অর্থোপেডিক্যালি স্বানডিক্যাপত 
বি. টি, রোড, বনহুগলী, কলি-৫* 
ফোন : €২-৮২৩৯ 

বিভাগ:  ফায়োথেরাপি, বাক্ো-ইঞ্জিনীয়ারিং, ভোকেশনাল গাইডেন্ন 
ইউনিট, হাইড্রোথেরাপি, আযম্পুটশন হোস্টেল 

ব্যবস্থা : মোট ৫* জনের ব্যবস্থা আছে। 

মোট কর্মী: ৫৫ জন। 

বিভিন্ন ক্রিনিকের সময়স্থচী : রিউম্যাটোলজি (সোমবাব ১২--১) 

আমপিউট (সোমবার ২_-৩) হ্যাণড সার্ভে (মঙ্গল ২--৩) 

স্কোপিওপিস আযাণ্ড স্পাইন্তাল €মঙ্গল ৩৪) পোলিও, 

সেরিব্রাল, পালসি,মায়োপ্যালি, সি ডি. ডি. (বৃহ, শুক্র ৩--৪) 

সম্প্রতি গ্রিন্স চার্লপ তার কলকাত। সফরকালে এই সংস্থার উদ্দেশ্ত ও কাজকর্মে 

খুগ্ধ 5যে কুডি হাজার পাউগ্ড অর্থ (তিন লক্ষ যাট হাঁঞার টাকা) প্রদান কবেন। 

এটি ভাবত সরকাবের সমাঁঞ্জ কল্যাঁণ দফতবেব অধীনস্থ একটি সংস্থা । 

পরিবার-পরিকল্পুান। কেন: 91৭২ বি. টি. বোড, কলি ৩৬। এছাডাঁও 

ববানগর জেশারেল হাসপাতাল সংলগ্র একটি 

পরিবার-পরিক্লপন! কেন্দ্র রয়েছে । [ দ্র, বরানগরের 

হাসপাতাল । ] 

স্বাস্থ্য-কেন্ £ জঢচরাচর স্বাস্থ্য-কেন্দ্র বলতে আমরা যা বুঝি, 

বরানগরে তা নেই । তবে আদ্যাপীঠ থেকে আগত 

একটি গাঁডি ববানগরের বিিন্ন অঞ্চল পরিক্রমার 

মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও 

ওযুধপত্র বিতরণের কাজ করে থাকে। অবশ্ঠ 
এটি অনিয়মিতভাবে কাজ চালায় । 

সেণ্ট জল ত্যান্ছুলেন্দা : ৫৯ দেশবন্ধু রোড ( ওয়েস্ট ), কলি-৩€ 

স্থাপিত--১৯৪৪ 



স্ষীক্ষা ১৬. 

চে) বরানগর মিউনিলিপ্যাল মেটারনিটি হসপিটযাল 
৮৭ দেশবন্ধু রোড, ইস্ট, কলি-২৫ 

ফোন : ৫২-৬৫৯৫ 

মোট শব : ৪*টি। 

মোট কর্মচারী : ৪* জন । 

স্থাপিত : ১৯৪৮ 

আউটডোর : প্রতিদিন ১*টায় খোলে । 

ইগ্ডিম্নান অেডক্যাল আসোসিয়েশন 
ববানগর কাশীপুর শাখার ঠিকানা : ৪৮ ময়রাডাঙ্গা বোড। (স্থাপিত : ১৯৬৯ )। 

কাশীপুর এলাকা বাদে বরানগবের প্রায় ৩০ জন ডাক্তার এই সমিতির সভ্য । 

এ'রা সকলেই আলোপ্যাথ | বিতিক্ন সময়ে এই আসোসিয়েশন বরাঁনগর অঞ্চলে 

নান]! সমাজসেবামূণ্ক কাজে শিজেদের শিয়োজিত রেখেছেন । এর মধ্যে 

উল্লেখযোগ্য হল, ১৯*৯ সালে মান্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যালয়ের 

ছাত্রছাত্র'দের স্বাস্থা ৭বীক্ষা করা । প্রতি বছর এদের বাধিক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট 

চিকিৎসাবিদগণের সমাবেশ ঘটে । 

মোট ডাক্তার 
আলোপ্যাথ, হোমিওপঢাঁথ, আকুপাংচরিস্ট-আযুবেদিক মিলিয়ে বরানগরে 

মোট ডাক্তারের সংগ্যা ( ধার। বরানগরে প্র্যাকটিস করেন ).৩ বা তার কিছু 

বেশি। 

নাসিং হোম 
(ক) সেপ্টশল নাপিং হোম 

৩ গোপাল লাল এাকুর রোড, কলি-৩৬ 

(খ) মেবাপদন নাপিং হোম 

১২৩/৬এ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬ 
ফোন : ৫২-৬৬৫১ 

(গ) বরানগর দাসিং হোম 
১১৮ বি. টি' রোড; কলি-৩৫ 
ফোন ;: ৫২.-২৪৮৪ 



১৪ বরাবগর ইতিগাস ও সমীক্ষ] 

(ঘ) নিবেদিতা শিগুসদন 

২/১ টি, এন. চ্যাটাজখ রোড, কলি-৯» 

(উ) সারদ। মাতৃসদন 

৭৭ নিমটাদ মৈত্র স্ট্রীট, কলি-৩৫ 

কর্মচারী রাঁজ্যবীম। 
শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারী এবং কৃষি-শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার 

কথ! বিবেচন। ক'রে ১৯৪৮ সালে, কেন্দ্রীয় সরকার “কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন" 

অনুমোগন করেন। এই আইন ক্ূপাক্সিত করার জগ্য “কর্মচারী রাজ্যবীম। 

সংস্থা'র স্থচনা করা হয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে বাধ্যতামূলক ভাবে 

শিল্পসংস্থাগুলি ( [00115 ) এই আইনের আওতায় আসে। 
বরানগরে কর্মচারী রাজ্যবীমা1 সংস্থার অফিস ২০২/, বি. টি, রোড, 

ডানলপ ব্রীজ, কলি-৩£-এ অবস্থিত। এই অঞ্চলের ১৮*টি শিল্পসংস্থার প্রান 

৩৯১০০ কর্মচারী এই সংস্থার মাধ্যমে উপকৃত হন। শ্রমিক কর্মচারীদের 
উপযুক্ত চিকিৎসার জন্ এই সংস্থা বরানগরে ৩২ জন চিকিৎসক নিযুক্ত করেছেন। 

প্রআবাগার £ মোট সংখয1- ৫৫ 

দমকল £ বরানগরে দমকল বাহিনীর কোন অফিস নেই। 

বরানগরের নিকটবতরখ দমকল বাহিনীর অফিস 
একটি কাশীপুরে ও অপরটি কামারহাটিতে অবস্থিত। 

ফোন : কাশীপুর (৩৪-৪৫৪৫), কামারহাটি 
(৫৮-১০৯২ )। 

কর্মসংস্থান-কেজ্ : বরানগরে কোন কর্মসংস্থান কেন্দ্র (20001951069 

০1)87786 ) নেই। বরানগরের নিকটতম কর্ম- 
সংস্থান-কেন্ত্রট দমদম মতিঝিলে অবস্থিত। 

রেশনিং অফিস : বরানগর রেশনিং অফিস 
* রাইমোহন ব্যানার রোড 

১ ফোন: ৫৮-১৯৮৭। 



সমীক্ষা ১৫ 

শিশ-_ ৩০,৪৪৪ 
এ, আর. শপ--৫৬ 
মাদার শপ-- ২ 
জেড শপ-- ৩ 

বিদ্যুৎ 
বরানগরে বিছ্াতায়ন হয ১৯*৮ সালে । 

দি ক্যালকাটা ইলেকড্রি€ সাপ্লাই কর্পোরেশন ব1 সি. ই. এস. সি.-র বরানগরস্থিত 
অফিস £ 

জারন্তিস স্টেশন 
(ক) বরানগব ডিপো 

১১ দেশবন্ধু বোড, ইস্ট, কলি-৩৫ (ফোন £ ৫২-২৫৭৩) 

খে) টবিন রোড ভিপে। 

১৯৭ এ অক্ষয়কুমার মুখাজর্শ রোড, কলি-৯* 
€গ) লিখি ডিপো 

৫/৩ রামকৃষ্ণ ঘোষ রাড, কলি-৫* 

ক্যাশ অফিস 
891৫৭ বি. টি, রোড, কলি-৫* 

সাইট অফিস 
নর্দার্ন ডিদ্টরিক্ট সাইট অফিস 
৪৪/৫৭ বি. টি. রোড, কলি-৫* 

রেক্টিফায়ার স্টেশন : ১টি 

মোট ট্রান্সকর্মার : ২০টি 

বরানগরে ৫দনিক বিদ্াতের চাহিদা 
গৃহস্থের জন্তু : ৪ মেগাওয়াট 
শিল্পের জন্ত : ২* মেগাওয়াট 
বাণিজোর জন্ড : ২ মেগাওয়াট 

মোট লাইটপোষট 
চালা মোট লাইটপোস্ট রয়েছে ২৫০৬ টি। ১৯৭১ সালে এই সংখ্যা ছিলো 
$৫১০ টি। 



১৬ বরানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা 

বরানগরের শিল্প 
বরানগর মূলত শিল্প শহর। অসংখ্য ছোট, বড়, মাঝারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান 

এই অঞ্চলের অর্থনীতির এক বিরাট দ্িক। এইসব শিল্প যেমন গড়ে উঠেছে 
রাজ্য ও জেলার চাহিদাকে তিত্তি ক'রে, তেমনই, স্থানীয় চাহিদাকে মেটাতেও 

এগুলির অবদান অপরিসীম । কার্ধত, কর্মপংস্থান ও স্থানীয় বৃহৎ শিল্লেব চাহিদ। 

পূরণের অন্য, "প্বিা-শ ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদকে ভিত্তি ক'রেই এইসব শিল্প 
প্রতিষ্ঠা পেসেছে। একই সঙ্গে বুহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিপুল অবদান, 
অনেকক্ষের্রেহ যেন পরস্পরেব পরিপূরক হযে ববানগরের অর্থনীতিতে গ্রাণস্ষার 
করেছে । এবং পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত গুকত্বপুর্ণ শিল্প-সম্দ্ধ অঞ্চল হিসাবে 

বরানগবে শিল্প বিকাশকে এখনও নাণ। পথে প্রবাহিত করা যেতে পারে। 
বর্তমান সমীক্ষায় ববানগরের বৃহৎ, ক্ষুত্র ও কুটির শিল্পের 'মান্মাণিক জংখ্যা 

মিলিতভাবে দেওয়া হল । 

(১) রাসায়নিক শিল্প - ৪ 

(২) কারিগরী শিল্প -_ ৪০৬০ 

(*) বেকারী - ২৪ 

(৪) বরফজাত দ্রবা - ৫ 

(৫) চর্মজাত দ্রব্য - 8 

(৬) কাঠের আসণাবপত্র ২ হত 

(9) কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য -- ৫ 

(৮) মুদ্রণ ও সংগ্রিষ্ট শিল্প - ৫৩ 

(৯) রবারজাত দ্রব্য + ২ 

(১০) খাগ্য ও পাশীয় -- 8 

(১১) হোশিয়ারী -- ৫৬ 

(১২) ওষধ প্রস্ততকারক শিল্প __ ২৫ 

(১০) সিমেন্টজাত দ্রব্য -- ১ 

(১৪) ক্রীড়া সরঞজজাম - ১ 

(১৫) মুরগী হাস প্রতিপালন -- € 

(১৬) তেলকল সপ 

(১৭) বাগ্বন্ত্র শিল্প স্পা ১৬ 



সমীক্ষা 

বাজার 

নাম চ্ছাপিত ঠিকান। মোট বর্তমান মালিক মালিকের 
আয়তন ঠিকানা 

শ্রীমতী কৌশল্য। 

বরানগর ১৮৫১ ১ কাশীপুর রোড, ১ বিঘা বাল। চৌধুরাশী, ৪ রায় মথুরা- 

বাজার কলি-২ ১৬ কাঠা জিতেন্্রনাথ চৌধুরী না চৌধুরী 
বং অন্ঠান্ত ্্রট, কলি-৩৬ 

গোকুল নার ২০৩ মহারাজা নিত, ৩মি বিনোদ 

বাবুর নন্দকুমার রোড ্ কমলাপ্রসপ্ন সাহা সাহা লেন, 

বাজার (সাউথ) কলি-৩৬ ৮ ছঠাক কলি-৬ 

১৭৯ গোপাললাল 

বাজার কলি-৩৫ অপ্রাপ্ত লেন, কলি-৩৫ 

আলম ১২১ ৮ কালীকষ্ণ ঠাকুর ১ বিঘা মানিকলাল ২৭৭ মহারাজা 

বাজার রোড, ৮ কাঠা প্রামাণিক ও নন্বকুমাররোড, 
কলি-৩৬ ১*ছটাক অন্যান্য (নর্থ) কাল-৩৫ 

২* নেতাজী কলোনি 
নেভাজী ১৯৫০ হাইল্যাণা তথা তথ্য তথ্য 
কলোনী কলি-৫. অপ্রাপ্ত অপ্রাণ অপ্রাপ্ত 

পিথি তথ্য ১৭ কালীচরণ মিড 

বাজার অপ্রাণ্ত ঘোষ রোড, রে ক এ 
লি-€ ৪ অপ্রাঞ্চ অপ্রাপ্ত অপ্রাপ্ত 

১৫১/১ 

৯৬ 

পার তথ্য ১৪ বি. টি, রোড, তথ্য বিকুমজিৎ রায় বি. টি. রোডঃ 

বাজায় অগ্রা কলি-১৫ অপ্রাপ্ত 

. 

চৌধুরী কলি-তৎ 



১৮ বরানগর ইতিহাস ও সমীঙ্গ! 

উপরের প্রতিটি বাজার পুরসভা কর্তৃক অন্মোদিত এবং এর গ্রত্যেকটিরই 
পরিচালন-ভার স্থস্ত হয়েছে স্থানীয় বাজার কমিটির ওপর ৷ এছাড়াও বরানগরের 

বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু অনন্থমোদিত বাজার রয়েছে । সেগুলিকে সমীক্ষার 

বাইরে রাখা হয়েছে । কোবাও কোথাও বাজার ও সংলগ্ন জমির আয়তন 

একসঙ্গে গণ্য হওয়ার ফলে নিিষ্টভাবে বাজারের আয়তন উল্লেখ করা গেল না। 

ছু'একটি ক্ষেত্রে মালিকের নাম ঠিকান! সংক্রান্ত তথ্য অপ্রাপ্ত থেকে যাওয়ার 

ফলে অনুল্লেখিত রয়ে গেল। 

সমবায় সমিতি 

কে) বনহুগলী সমবায় ভাণ্ডার লিমিটেড 

১/১৬ ফকির ঘোষ লেন, কলি-৩৫ 

স্থাপিত : ১৯৬৪ 

বিভাগ : এ. আর. শপ, জেড-আই. শপ, কেরোসিন, টেক্সটাইল, 
কাগজ ও অন্তান্ত। 

বিক্রয়কেন্দ্র: ২* নিমচাদ মৈত্র স্ত্রী, কলি-৩৫ 
সান্ত) : ৫৯৫ জন | 
১৯৭৯-৮* সালের মোট বিক্রয় : টা. ৫» ০৯, ৯২৪*** প. 

এ বছরে মোট লাভ : টা” ৮৩৪৬১ প. 

১৯৮৮১ সালের চলতি মূলধন : টা, ১০, ৯৩৫*০* প. 

€খ) আিঁথি আগত সম্মিলনী সমবায় বিপণি লিজিটড 
৩ রামকালী মুখাজর্খ লেন, কলি-৫* 
স্থাপিত : ১৯৬৩ 

বিভাগ : এ. আর শপ, জেড শপ, টেক্সটাইল । 

সদস্য £ ৩০১ জন। 



€গণ) 

সমীক্ষা ১৯ 

১৯৭৮ ৭৯ সালের মোট বিক্রয : ট1. ৬, ২৩, ৬৬৪"২১ প. 
এ বছবে মোট লাভ £:. টা. ৯, ২৬৫৪৬ প. 

এ বছবে চলতি মূলধন. : টা, ৭৯১ ২১৯.৬৭ প. 

উত্তর শহরতলী জমবায় ভাণ্ডার লিমিটেড কলি-৩৬ 
স্থাপিত : ১৯৬৩ 

বিভাগ : মুদ্দি ও মনিহারী এবং হোসিযারী ও টেক্সটাইল । 

মুদি ও মনিহারী ত্রব্য বিক্রয়ের ঠিকানা ২ মহারাজ! নন্দ 
কুমাব বোড (সাউথ), কলি-৩৬ 

সদন্ত : ৫৫৩ জন। 

৯৯৭৯-৮* সালের চলতি মূলধন : টা, ৬৭, ১৩৫'৪৭ প. 

$€ঘ) মধ্য বরানগর সমবায় বিপণি লিমিটেড 

৮৯ নিয়োগী পাড়া রোড, কলি-৩৬ 
স্থাপিত : ১৯৬৪ 

বিভাগ : এ. আর. শপ। 

সস্ত £ ৮৫ জন। 

১৯৭৯-৮০ সালের মোট লাভ : টা. ১২৯১ ০০৬৩ 

এ বছরে চলতি মুলধন ৪ টা. ১০১৪৩৯৩৩ 

€৬) পশ্চিম বরানগর মত্ভ্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড 

২৭ প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলি-৩৬ 

স্থাপিত : ১৯৭৮ 

সদস্য : ৫২ 

বিক্রয়কেন্ত্র: গোকুলবাবুর বাজার, ঝুলনতল। সমিতির কার্যালয়, 
কুটিঘাট রোড ও বরদ1 বসাক রোডের সংযেগাস্থল । 

ময় : সকাল ৬টা থেকে ৭ট]। 



১০ 

চে) 

€ছ) 

€জ) 

১ 

বর়ানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা 

বননছগলী মওন্যজীবী সমবায় সমিতি 

১০৫ বি. টি. রোড, কলি-৩৫ 
স্থাপিত : ১৯৭৪ 

বিক্রয়কেন্্র : সমিতির সামনে । 

সভ্য : ৭৫ 

স্রবার্বন কো-অপারেটিভ সোসাইটি 

৩৯/৬ বাঘা যতীন রোড, কলি-৩৬ 

স্থাপিত : ১০৬৯ 

সদ্য : ২০০ 

চলতি মূলধন : টা. ৫০,২২০*৬৫ প. 

৯৯৮০ সালেরু জুন মাস অবধি পাওয়া হিসেব মতো 

এ বছবের মোট বিক্রয্ন : টা. ২,২৮০২৫*২৭ প. 
এ বছরে মোট লাভ : * 

এ বছরে মোট ক্ষতি : টা. ৪৯৮৭৬ প. 

বরানগর পিপলস্‌ কনন্ত্যমার কো-অপারটিভ স্টোর্স 

১৩ নৈনান পাড়া লেন, কলি-৩৬ 

নর্থ স্ববার্ধন 
হ্বোলসেল কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিমিটেড 
৫/১/বি দেশবন্ধু রোড (ই), কলি-৩৫ 



সমীক্ষা ২১ 

একটি বিশেষ সমীক্ষা 

সংবাদপত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও জনমানসে তার বিপুল প্রভাবের কথা 

মনে রেখে সমীক্ষা পরিষদ বরানগরবাসীর সংবাদপত্র-পা$-প্রবণতা। অম্পর্কে 

একটি নমুনা সমীক্ষার আয়োজন করে। এই সমীক্ষায় দেখা যায় যে বরানগরের 

শতকর। পঞ্চাশ জন মানুষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দৈনিক সংবাদপত্রের 
পাঠক । নীচে তাদের পছন্দ-অপছন্দের শতকর! হার উল্লেখ কর! হ'ল। 

আনন্দবাজার (৩৫%), যুগ্ীস্তর ২৫%), দেনিক বন্তুমতী ৫১৮%), 
আজকাল (৭%), সত্যযুগ্ব ৩%), দি স্টেটসম্যান (১০%),অম্থতবাজার 
পত্রিকা (২%)। 

এছাড়াও রাজনৈতিক মতাবলম্বী সান্ধ্য দৈনিক গুলির মধ্যে গীণশক্তি ও 

কালাস্তরের পাঠক সংখ্যাই বেশী। সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক পত্রিকাগুলি 
চাহিদা অনুধায়ী যথাক্রমে নিম্নূপ-_ 

দেশ, পরিবর্তন, খেলার আদর, সানভে, নবকল্লোল, স্পোর্টস 
ওয়াল্ড । 

ব্যাংক 

বরানগরে বেশ কয়েকটি ব্যাংক রয়েছে। যেহেতু ব্যাংক মাত্রেই জনন্থার্থের 
সঙ্গে ভীষণরকমভাবে সংঙ্ষিষ্, আমরা বরানগরের ঠিক উপকে কাগীপুর 
এলাকাসংলগ্ন কয়েকটি নিকটবর্ত ব্যাংকের কথাও উল্লেখ করলাম। বরানগর 
অঞ্চলে এতগুলি ব্যাংকের অবস্থান থেকে স্থানীয় মানুষদের সঞ্চয়-গ্রবণতা 

এবং এই অঞ্চলে শিল্পলমেত নানাবিধ কাজে ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ লগ্মীর পরিমাণ 

সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণ! পাওয়া যেতে পাঁরে। 



ব্য়ানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা] ৫ 
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২৬ বরানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা 

নিউ তরুণই বরানগরের সব থেকে পুরনো হল। ১৯৪১-এর আগে ১৯-৯ সালে 

এই হলের নাম ছিল তরুণ সিনেমা। এবং তারও আগে ১৯৩৭ সালে এর 
নাম ছিল তরুণ টকী। এ সময়ে তরুণী, মণশিকাঞ্চন প্রভৃতি চলচ্চিত্র ওই 
হলে মুক্তি পেয়েছিল । 

বরানগরে পাঁচটি হলের মধ্যে নিয়মিতভাবে ছুটিতে হিন্দী, ছুটিতে বাংল ও 

একটিতে অনিয়মিতভাবে ছুটি ভাষার চলচ্চিত্রই মুক্তি পায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 
যে বরানগরে আহ্মঘানিক ৬*% মান্য হিশ ও ৪০% মানুষ বাংলা চলচ্চিত্রের 

দর্শক। 

মোট ভোটার : 

(ক) বিধান সভা : ১১৪৪১০** (১৯৭৭ সালের ভোটার তালিকা! অন্থসারে) 

খে) পুর সভা: ১,৬০,০*০ (১৯৮১ সালের ভোটার তালিক অনুসারে ) 

বরানগর বিধানসভার কিয়দংশ ১৯৭৭ সাল থেকে দক্ষিণ দমদম বিধান 

সভার অন্তর্গত। লোকপভার ক্ষেক্র বরান্গর, দমদম লোকসভা কেনের 

অন্তর্গত 

বিধান দভ। কেন্দ্রের নির্ধাচনী ফলাফল : 

১৯৫২ 
জ্যোতি বস্থু (পি. পি. আই) ১৩,৯৬৮ 

হরেজ্জনাথ চৌধুরী (কং) ৮,৫৩৯ 
ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (নি) ১১৫২৪ 
মণিভূষণ চ্যাটাজশ (এস. ইউ. পি. ) ২৮১ 
হরিভূষণ চ্যাটাজর্শ (নি) ২৫৭ 

নিখিল দাস (আর. এস. পি) ৬৬ 
অশোক দাশগুঞ (কে. এম. পি. পি.) ১৫৭ 

শৈলেন মুখাজরশ (নি) ৬৪ 

১৯৫৭ 

জ্যোতি বস্থ (সি. পি. আই) ২৮১২৬৯ 



সনীক্ষা 

কানাইলাল ঢোল (কং) 

রমেন্দ্রনাথ দে (নি) 

ঞুবজ্যোতি মজুমদাব (নি) 

১৯৬২ 
জ্যোতি বস্থ (সি. পি. আই ) 
ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ( কং) 

শঙ্কর ঘোষ (হিন্দু মহাসভা) 

কামাখ্যা গুহ €( জনসজ্ঘব ) 

সন্নাসী নাথ (নি) 

মোহিনী ব্যানাজাঁ (নি) 
বিজয়রত্ব সেনশর্ম। 

১৯৬৭ 

জ্যোতি বস্থ (সিং পি. আই. এম ) 
অমর ভট্টাচার্য ( কং) 

বু হমুমন্তরাঁও (নি) 

১৯৬৯ 

জ্যোতি বস্থ (সি. পি. আই. এম ) 
অজয় মুখার্জি (বাংলা কং) 

১৯৭২ 

শিবপদ ভট্টাচার্য (পি. পি আই ) 

জ্যোতি বন (পি. পি আই. এম ) 

১৯৭৭ 
মতীশ রায় €( আর. এস. পি) 

কুমুদদ ভট্টাচার্য ( কং) 
ছিজেশ দত্ত মজুমদার ( জনত1) 

বিকাশ মনুমদার (নি) 

শিবপদ ভট্টাচা (পি. পি আই ) 
অমর মজুমধার (নি) 

১৮,৮৫২ 

১০৯৫ 

৪০১৮৩ 

২৭৯৭১৮ 

৪8৯০ 

১১৪৮৫ 

৩৬৭ 

৪৩৯৩9 ০ 

৩২১২৮ 

৬৯,১৪৫ 

২৩১৩১১৫৮ 

৩৩১৩৩৮৮ 

১৬৭৯৮ 

৪৪৯২৯ 

২৬৮ 

১৪৪৩৪ 

১৩৬ 

১৫ 



২৮ বরামগর ইতিহাম ও সমীক্ষা 

বরানগরের পার্ক 

(ক) বিধান উদ্যান 

দেশবন্ধু রোড, কলি-৩৫€ 

(গে) ইম্ফল বাগ 
কালীকুষ্ণ ঠাকুর রোড, কলি-৩৫ 

(গ) শরৎ কানন 

যোগেন্দ্র বসাক রোড, কলি-৩৬ 

€ঘ) তপন দাস স্মৃতি শিশু উদ্যান 

৮৬ নৈনান পাড়া লেন, কলি-৩৬ 

রামমোহন পার 

(ঙ) মহারাজ! নন্দকুমার রোড (সাউথ), কলি-৩৬ 

ভুধের ভিপে। £: বরানগরে মোট ১০টি দুধের ডিপো আছে। এগুলি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র। কোথায় কোথায় এই কেন্দ্রগুলি 

রয়েছে, তার একটি তালিকা দেওয়। হল। (ক) ১০৫ কাশীনাথ দত্ত রোড 

কলি-৩৬ (খে) ২৬৮১ গোপাললাল ঠাকুর রোড কলি-৩৫ (গ) ৬৩ দেশবন্ধু 
রোড (ওয়েস্ট) কলি-৩৫ (ঘ) ৯১*/১ অশোক গড় (ইস্ট), কলি-৩৫ (উ) ১৯৫ 
গোপাললাল ঠাকুর রোড কলি-৩৬ (5) ২৪* সি গোপাললাল ঠাকুর রোড, 
কলি-৩৫ (ছে) ২ বি. কে. মৈত্র রোড, কলি-৩৬ (জ) ৬২ রাইমোহন ব্যানাজ্‌ 
রোড, কলি-৩৫ (ঝ) ০২ অক্ষয়কুমার মুখাজ রোড, কলি-৯* | 

কিল্সা সোসাইটি ; নর্থ পয়েন্ট সিনে সোসাইটি 

৭৬ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলি-৩৬ 
স্থাপিত : ১৯৬৯ 

মটর ট্রেনিং সেপ্টার ॥ কাছাঁকাছির ভেতরে উল্লেখ করার মত 
হিন্দুস্থান মটর ট্রেনিং আযাণ ইঞ্জিনীয়ারিং 

কলি-৩৬। স্থাপিত £ ১০৪৬ । 



সমীক্ষা ২৯ 

অফিল অফ দি সাব-রেজিস্ট্রার : বরানগরে নেই। এই এলাকার অফিলটি 

দ্মদমে অবস্থিত । 

সর্ধজনীন দুর্গোগুসব কমিটি : ১৯৮* সাল অবধি বরানগরে ৬০টি 

সবজনীন ছুর্গোসব কমিটির সন্ধান 
পাওয়া! গেছে। 

কম্যুনিটি হল : সচরাচর যে অর্থে আমরা কম্মুনিটি হল কথাটি ব্যবহার 
করে থাকি, সেই অর্থে বরানগরে একটিও কমুানিটি হল নেই | তবে ইনস্টিট্যুট 

লেনের শশীপদ ইনস্টিট্যুটকে এর মধ্যে ধর। যেতে পারে। এছাড়া বেঙ্গল 

ইমিউনিটির ভেতর একটি হল আছে, নাম- বিশ্রাস্তিকা। অবশ্ঠ বরানগর 

পুরসভা-সংলগ্ন রবীন্দ্র ভবনের নির্মাণ কার্য শেষে এই অভাব মিটতে পারে! 

যোগ ব্যায়াম কেক: কে) শিবানন্দ যোগাশ্রম ও যৌগিক হাসপাতাল 
৪৭১ নেতাজী কলোনি, কলি-৯* 

ফোন : ৫২-১১১৭ 

(খ) যৌগিক কালচার ইন্স্টিট্যুট 
শ্রীশ্রী জয়ন্তী মাতা ঠাকুরবাড়ী, 

৮৭ রাইমোহন ব্যানাজর্শ রোড, কলি-৩৫ 

বন্পক্কাউট £ (ক) সানফ্লীওয়ার ট্রেনিং সেপ্টার 
ফার্স্ট বেঙ্গল বয়স্কাউট আসোদিয়েশন 

(জেলা কেন্দ্র) 

২৮ অক্ষয়কুমার মুখাজশা রোড, কলি-৯* 

খে) নর্থ নুবার্বন বরক্কাউটস্‌ আসোসিয়েশন 

১৪* বি. কে, মৈত্র রোড, কলি-৩৬ 

ব্রেতচারী : উত্তর শহরতলশী আঞ্চলিক ব্রতচারী সমিতি । 

১১৯, নিয়োগী পাড়া রোড, কলি--৩৬ 



ক বরানগর ইতিহাম ও সমীক্ষা 

বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্ট্যাচু : কে) সুৃতাষচন্র ব্থ (২-এর পল্লী, মন্লিক কলোনি, 
ডি. এন, চ্যাটাজশ রোড, বি. টি. রোড 
বনহুগলী ও বি. টি. রোড-টবিন রোডের 

সংষোগস্থল ) 

(খ) রবীন্দ্রনাথ ( রবীন্দ্রনগর ) 

(গ) শরৎচন্দ্র (শরৎ কানন ) 

(খে) বিধানচন্দ্র রায় (বিধান উদ্যান ) 
(উ) রামমোহন ( মহারাজা নন্দকুমার রোড সাউথ) 

কলি-৩৬ 

(5) কেদারনাথ মণ্ডল (বেহালাপাড়া ) 

সহিদ বেদী : বরানগরের পথ পরিক্রমাকালে প্রায় ৩০টি শহিদ 

বেদীর সন্ধান মিলেছে । এগুলির মধ্যে ২/৩টি বাদ 

দিলে বাঁকী সমন্ত শহিদ বেদীর গায়ে সময়কাল 
হিসেবে ১০৬৯, ১৯৭০ ১৯৭১১ ১৯৭২ সালই 

বেশীরকমভাঁবে চিহিত হয়ে আছে। 

অহিলাদের সেলাই শিক্ষার কেন্দ্র 

১। উষা সেলাই স্কুল 
২৪৫ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি ৩৬ 

স্থাপিত: ১৯৬২ 

এই স্থুলটি জয় ইঞ্জিনীয়ারিং কর্তৃক অনুমোর্দিত। 
এক বছরের কোর্স। ফি: কুড়ি টাকা। 

বর্তমান ছাত্রী-সংখ্যা : ১৫, 

২। বেঙ্গল টেলারিং আও এমব্রয়ভারী দ্কুল। 

৫৬/১০ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলি-৩৬। 

স্থাপিত : ১৯৬৬ 



সমীক্ষা ৩১ 

ছুটি কোর্স চালু আছে। একটি লেডি ব্রেবোর্ন ডিপ্লোমা, অন্যটি পশ্চিমবঙ্গ 
সরকাব কর্তৃক অনুমোদিত । প্রথমটি তিন বছরের, দ্বিতীস্টি দু'বছরের । 

ফি: ১ম টির জন্য টা. ১৯*৫* প.। 

২য় টিব জন্য টা. ১৪-*০ প। 

নর্থ স্তববর্ধন বাস প্যাসেঞ্জার্স আলোসিয়েশন 

কেন্দ্রীয় অফিল : ২৮৪/১ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি-_-৩৬ 

শাখা অফিস : (ক) ২ শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কণল-_-৩৬ 

(খ) ৭/৩নি এন. কে. চ্যাটাজা লেন, কলি--৩৫ 

বনহুগলী আদিবাসী তফশীলী সমাজ ফেডারেশন 

১৭৫ বনহুগলি গভর্ণমেণ্ট কলোনি, 

কলি-_-৩৫ 

স্থাপিত: ১৯৪৩ 

মন্দির পরিক্রেম। 

বরানগরকে এক অর্থে মন্দির-নগরীও বল। চলে । কতষে অসংখ্য মন্দির 

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই । এইসব মন্দিরের অধিকাংশই প্রাচীন, 

কোনোটি বা নতুন। এর মধ্যে কিছু কিছু মন্দির অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় কোন 
রকমে টি'কে আছে। মন্দিরের যে তালিকাটি নীচে দেওয়া হল, তার বাইরেও 

কিছু মন্দির যে থেকে গেল, সে-ব্যাপারে আমর] নিঃসন্দেহ । যেসব ক্ষেত্রে 

মন্দিরের গ্রতিষ্ঠাত। ও নির্মানকাল সম্পর্কে কোনো ফলক চোখে পডেনি, 
সেসব ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবানীদের মুখের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। অনেক 

জায়গায় মন্দিরের ইটের গঠন দেখেও নির্মানকাল সম্পর্কে ধারণ। করতে হয়েছে। 
মন্দিরের বিগ্রহের মধ্যেও রয়েছে নানা! ধরনের দেবতা তবে নিঃসন্দেহে শিব 

মন্দিরের সংখ্যাই বেশী । ছু-একটি মন্দিরে লৌকিক দেবতাও রয়েছে। এই 
মন্দির-্পরিক্ষমা থেকে গত দেড়শো বছরে বরানগরের ধর্মীয় প্রবণতা ও তার 



৮২ বরানগর ইতিহাস ও সমীঙ্গা 

প্রভাব সম্পর্কে একটি ধারণ পাঁওয়! যেতে পারে । তবে, এই পরিক্রমা থেকে 

বাঁড়ির ভেতরকার মন্দির ও বেআইনীভাবে রাস্তার ফুটপাথ দখল ক'রে থাক! 
মন্দিরগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে । 

১ | 

/৮ 

ও 

€৪) 

৫৫) 

জয়মিত্র কালীবাড়ি ও তগুসংলগ্ন ১২টি শিবমন্দির | 

হরকুমার ঠাকুর স্ট্রযাণ্ড, কলি--৩৬ 

স্বাপিত: ১২৫৭ চৈত্র সংক্রান্তি 
প্রতিষ্ঠাতা : জয় মিত্র 

[দ্র, বরানগরের প্রতিষ্ঠান ] 

শিবমন্দির । 

হরকুমার ঠাকুর স্ট্রযাণ্ডের গঙ্গার ঘাট সংলগ্ন। 
স্থাপিত : ১৯০৫ খ্রীঃ 

প্রতিষ্ঠাতা : রাজা দেবেন মল্লিকের জনৈক বংশধর । 

২টি শিব মন্দির (গলেশ্বর ও শঙ্করেশ্বর ) 

কুঠিঘাট সংলগ্ন । 

স্বাপিত : ১*০ বছরের বেশী (আহ্মানিক ) 

গুতিষ্ঠাতা: গোলকনাঁথ মুখোপাধ্যায় 

শিবমন্দির (বিশ্বেশ্বর ও গজা ধর ) 

মথুরানাথ চৌধুরী জ্্ীট। 
গ্বাপিত ১০৬ বছর (আন্ুমাঁনিক ) 

গ্রতিষ্ঠাতা : ষোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

উী। অস্থৃতেশ্বর বুড়াশিৰ 

ভ্কান্ত চৌধুরী লেন। 
স্থাপিত : ১২৮৩ (মদ্দির-গাতে লেখা; বিদ্ত এ মন্দিরের পুজারী 



৬) 

€৭) 

৮) 

€৯) 

€১০) 

সমীক্ষা ৩ও 

শ্রীশঙ্কর-কিছ্বর মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রচারিত একটি মুদ্রিত আব্দেনপজে 
স্থাপনার সময়-হিসাবে ১২৬৩-র উল্লেখ আছে ।) 

প্রতিষ্ঠাতা : কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যাক্স ৷ 

কালীমন্দির (দক্ষিণাকালী কৃপামরী ) ও চারটি শিবমন্দির 

প্রামাণিক ঘাট রোড । 

স্থাপিত : ১২৫৯ 

প্রতিষ্ঠাতা ॥ শ্রীদ্্গীপ্রসাদ ও রামগোপাল (দে) প্রামাণিক 

কালীমন্দির 

বরানগর বাজার মোড । 

স্থাপিত : ২** বছর আগে (আন্ুমাণিক ) 

প্রতিষ্ঠাতা; নাম পাওয়া যায় নি। 

ললীতলা! মন্দির 

বি. কে. মৈত্র রোড । 

স্থাপিত : ১৩৬* 

প্রতিষ্ঠাতা : গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী । 

দুটি শিবমন্দির (বজ্তেখ্বর ও গজাধর ) 
ভিক্টোরিয়া স্কুলের বিপরীতে বি. কে. মৈত্র রোডের ওপর । 

স্থাপিত : ১২৬৮ (৩২ আবাড়) 
প্রতিষ্ঠাতা : লক্্মীমণি দত্ত ও তন্ত বণিত। ছুর্গামণি। 

লিদ্দেশ্বরী কালী গন্দির ৷ 

বি. কে. মৈত্র রোভ । 
স্থাপিত $ ১২৫, 

প্রতিষ্ঠাতা! : জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তত 



৩৪ হর়ানগর ইতিহাস ও সমীক্ষ। 

৫১১১ কাথাধারী মঠ 

মথুরানাথ চৌধুরী শ্রী । 
স্থাপিত : আনুমানিক ৪** বছর আগে 

বিগ্রহ : শ্রীকষ্ণ ॥ 

প্রতিষ্ঠাতা : অজ্ঞাতনামা এক অপুত্রক দম্পতি ॥ 

(১২) শীতল! মন্দির 

কাশীনাথ দত্ত রোড । 

স্থাপিত 2: ১০৫৯-৬০ 

প্রতিষ্ঠাতা : স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ । 

| (১৩) শিবমন্দির 

গোপাললাল ঠাকুর রোভ (রামকৃষ্ণ মিশন প্কুল সংলগ্ন « 

স্থাপিত : ১৯৪৪ 

প্রতিষ্ঠাতা : সহাকসরাম সাহু । 

৫১৪) গীতল। অন্দির 

গোপাললাল ঠাকুর রোড (ষীতল1) 

স্বাপিত : ১৩৩২ 

প্রতিষ্ঠাতা : কাদখ্থিনী, গিরিবালা দাসী । 

(৫১৫) লাল মন্দির 

গোপাললাল ঠাকুর রোড € শরৎ কাননসংলগ্ন ) 

স্থাপিত : আহ্মানিক ৭* বছর আগে 
বিগ্রহ : বাধাকফ 

প্রতিষ্ঠাতা : হুজুরিমল হুধওয়াল। । 

(১৬) শিব মন্দির 

বাধা বতীন রোড 



সমীক্ষা ৩৫ 

€১৭) কামাধ্য। দেবীর মন্দির 

প্রাণরুষণ সাহা লেন, 

স্থাপিত ; ১৯৭০ (আনুমানিক) 

€১৮) মন্দির 

প্রাণকৃষ্ণ সাহা! লেন, 

স্থাপিত : আহ্মমানিক ১৫* বছর আগে 

বিগ্রহ : পঞ্চানন ঠাকুর । 

(১৯) শ্শিব মন্দির 

পাঠবাড়ী লেন, 

বিগ্রহ : শিব ও মঙ্গলচণ্ডী। 

€২০) শীতল মন্দির 

পাঠবাড়ী লেন, 

স্থাপিত ॥ আঙ্মানিক ১** বছর আগে 

সেবাইত : গঙ্গাধর দত, ক্ষেমতামণি দত্ত, ভবতারিণী দেবী, মাধবচন্ত্র 

দাস, শঙ্ুনাথ দর্ত, সঞোজিনী দত্ত, শিবদুর্গ। দত্ত, নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত । 

€২১) পাঠবাড়ী 
পাঠবাড়ী লেন, 

স্থাপিত : আম্মানিক ৩** বছর আগে 
বিগ্রহ : গৌর-নিতাই 

€২২) শিব মন্দির 

কাচের মন্দির সংলগ্ন । 

€১৩) কালী মন্দির 

ইন্সটিউট লেন, 



€২৪) 

(২৫) 

€২৬) 

(২৭) 

€২৮) 

৫২৯) 

(৩০১ 

বরানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা! 

স্থাপিত : ১৪৫০ 

প্রতিষ্ঠাতা £: নিতাই ভট্টাচার্য ! 

রাস বাড়ী 

ইম্সটিউট লেন, 

বিগ্রহ : গৌর-নিতাই । 

ভ্ীপ্ী।আনন্দমন্লীর মন্দির 

ইন্সটিউট লেন, 

স্থাপিত : ১৩৬৯ 

শিব মন্দির 
রাজকুমাব মুখাজরশ রোভ । 

শীতল অন্দির 
রাজকুমাব মুখাজ বোড। 

অনস। মন্দির 
ভি. এন. চ্]াটাজর্শ রোভ, 
স্বাপিত : আহ্ছমানিক ১০০ বছর আগে। 

প্রতিষ্ঠাতা : অক্ষয় চক্রবত্তর্ণ । 

দুটি মন্দির € শিব ও দক্ষিণাকাজী নিত্যানন্দনক্মী ) 

দেশবন্ধু রোড, ওয়েষ্ €( আল মবাজার মোড় ) 

স্থাপিত : আনুমানিক ১৫* বছর আগে। 

প্রতিষ্ঠাতা £ হরচন্দ্র সায় পঞ্চানন । 

শিব অন্দির 

পামচন্দ্র বাগচী লেন (আলমবাজার মঠের কাছে) 
স্থাপিত : ১০* বছর আগে । 



৩১) 

৩২) 

(৩৩) 

€৩৪) 

€৩৫) 

€৩৬) 

€৩৭) 

সমীঙ্গণ ৩৭ 

সভ্যনারায়ণ মন্দির 

এস. পি. ব্যানার্জী রোড । 
প্রতিষ্ঠাতা: মজঃফরপুর নিবাসী রামরূপ সিং। 

জোড়। শিব মন্দির 
এস. পি. ব্যানাজর্খ রোড, 
স্থাপিত: আন্মানিক ১** বব আগে। 

১২টি শিব মন্দির 
আলমবাজার ঘাটসংলগ্ন 
স্বাপিত : ১৭৩৪ শকাব্ধ 

প্রতিষ্ঠাতা : পাথুরিযাঘাট! নিবাসী রামলোচন দাস ঘোষ। 

ভীজীলম্মীনারায়ণ অন্দির 

পি. ভবলিউ. ডি. রোড (শ্রীশ্রাীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন )। 

স্থাপিত : ১৯৭৮ 

রাধাকৃষ মন্দির 

মহামিলন মঠ। 

স্থাপিত : ১৩৮২ 
বিগ্রহ : অষ্টসখী সমস্থিত শ্যামন্দন্দর ও শ্যামরাশী। 

শিব মন্দির 

অশোকগড় (রেল লাইনের ধারে ) 
স্থাপিত : ১০৬৫ ( আনুমানিক ) 

শিব মন্দির 

ভট্টাচাধ্য পাড়া 
বিগ্রহ : শ্রীহী আজীবনের শিব । 

স্থাপিত: ১৩৪২ 



৩৮ 

(৩৮) 

(৩৯) 

বয়ামগর ইতিহাস ও সবীক্ষ] 

কালী মন্দির 

নেতাজী কলোনীর ভেতর 
স্থাপিত : ১৯৪৯ 

প্রতিষ্ঠাতা ঃ স্থানীয় অধিবাসিবুন্দ ৷ 

শিব মন্দির 

অক্ষয় কুমার মুখাজর্শ রোড ( শাশ্বতী হাউস্িং এস্টেটের বিপরীতে ) 
প্রতিষ্ঠা: আম্মানিক ৩* বছর আগে । 

(৪০) ভ্ী। শীতঙগ। মন্দির 

(৪১) 

(৪২) 

(৪৩) 

(8৪) 

বনহুগলশী (বারুই পাড়া ) 

স্থাপিত : ১৩৬৭ (নবকলেবরে ) 

প্রতিষ্ঠাতা : ক্ষেত্রমোহন দত ও স্বর্ণবাল। দত্ত 

কালী মন্দির 

পি. ডবলিউ. ডি. রোড ও আর. এম. চ্যাটাজা রোড সংযোগস্থলে ॥ 

স্বাপিত : ১৯৭১ (সংস্কার) 
প্রতিষ্ঠাতা : ছুলাল সামন্ত । 

শিব অন্দির 

মহারাজ! নন্দকুমার রোড, সাউথ (রামমোহন পার্ক সংলগ্ন ) 
বিগ্রহ : শ্র শ্রী ভৈরবের । 

স্থাপিত : ১২২৫ 

ভীী। দয়ামনীর মন্দির 
কালীচরণ ঘোষ রোড । 

ম। ভবানী মন্দির 

রামরু্খ ঘোষ রোড ( ৩* এ বাস টাগিনাসের কাছে ) 
প্রতিষ্ঠা: ১৩৩৬৫ 



(8৫) 

6৪৬) 

(৪৭) 

€৪৮) 

(৪৯) 

€৫০) 

সর্থীক্ষা! ১ 

শীতল! মন্দির 

কালীচরন ঘোষ রোড । 

সংস্কার : অতুলরুষ্ণ সুর | 

শীতল মন্দির 

নবীন দাস রোড। 

শিব মন্দির 

৪৮ বি. কে, মৈত্র রোডভ। 

প্রতিষ্ঠাতা : রতন শ্রীমানি। 

শীতল অন্দির 

স্যায়রত্ব লেন ও বি. কে. মৈত্র রোডের সংযোগস্থলে । 

স্থাপিত; ১৯২০ ( আহ্মমানিক ) 

আটাপাঁড়। শিব মন্দির 

আটাপাড়া লেন। 

স্থাপিত £ ১৩৭৮ (আশ্বিন ) 

শিবমন্দির 

ততুলতল। 

স্বাপিত : আম্মমানিক ১৫* বছর আগে । 

বরানগরের ধর্মীয় সংস্থা 

বরানগরের বর্তমান আবনম্বোতের সঙ্গে বেশ কিছু সংস্থার উপস্থিতি 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত । নামে 'ধর্মীয়' হলেও তথাকথিত ধর্মের গৌড়ামি থেকে 
মুক্ত হয়ে এইসব সংস্থা নানা জনযেবামূলক কাজে সম্পূক্ত। যদিও এই গ্রন্থের 
“ইতিহাস পর্বে ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ও প্রবাহ" অধ্যায়ে এমন কয়েকটি ধর 



৬ বরানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা 

প্রতিষ্ঠানের আদি পর্বের কথা বল! হয়েছে, যাদের রয়েছে এঁতিহ্বাশ্রয়ী এক 

সুদীর্ঘ ইতিহাদ। কিন্ত এইগুলি ব্যতিরেকে কিছু সংস্থা! সাম্প্রতিক অতীতে 
জন্মলাভ করেছে। সুতরাং প্রাীন ও নবীন সমস্ত ধর্মীয় সংস্থার সমসামফ্বিক 

অবস্থ/কারধকলাপের সঙ্গে কিছু পরিসংখ্যানগত তথ্য থেকে যাওয়ার ফলে 

এগুলিকে সমীক্ষার অন্ততূক্তি করা হ'লো। 

€ক) পাঠবাড়ি 
১২, ১৩ পাঠবাঁড়ি লেন, 
কলি-৩৫ 

জমির আয়তন : ৪ বিঘা । 

স্থাপিত £ আহুমানিক ৩০৭ বছর আগে 

শাখা : নবদ্বীপ, ভগবানগোলা, বারুইপুর, হাওড়া, পুরী, 
কটক, বৃন্দাবন, কাশী । 

কার্ধাবলী : দাতব্য চিকিৎসালয়, সংস্কৃত টোল, সমাজসেবা, 
হরিনাম সংকীর্তন | 

গ্রন্থাগার : শ্রঞ্ীগৌরাঙ গ্রস্থমন্দির | 

প্রকাশিত গ্রন্থ £ ২০টি। 

নিজন্ব পত্রিকা : শ্রীশ্রীনিতাইসুন্বর ( দ্বিমাসিক ) 
সংগ্রহশাল। : পা$বাড়ির এই সংগ্রহশালাটি পশ্চিমবঙ্গের 

সংগ্রহশালাগুলির অন্যতম । এই সংগ্রহশালার অমূল্য সম্পদ এর বিশাল 
পুঁধির সমাহার। বহু প্রাচীন, মূল্যবান ও হুশ্রাপ্য পুঁথি এই সংগ্রহ- 

শালার মর্ধযাদাবৃদ্ধি করেছে। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, মারাঠি, হিন্দী, 
ব্রজভাষ! মিলিয়ে এই সব পু'থির সংখ্যা প্রা চার হাজার। পু'বির তালিকার 
অন্য শ্রীবৈষবচরণ দাস পঞ্চতীর্ঘ সম্পার্দিত ১৩৭৪-এ প্রকাশিত বরাহনগর 
শত্রীপাঠবাঁড়ি প্রীস্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমক্দিরে সংরক্ষিত প্রা্ঠীন পুবির বিবরণ ও 
তালিকা দরষ্ব্য। পুথি ছাড়াও এ সংগ্রহশালায় রয়েছে বিভিন্ন এলাকার 
টেরাকোটা কাজের নমূলা। বহু গ্রাচীন ধর্মীয় ক্মারক চিহধ এবং দবেশবন্ধ 
চিত্তরঞ্জন, মহাত্ম। গান্ধী, ইতালিয় পণ্ডিত ডি তুচ্চি, আদি রেসান্ত প্রমুখের 
হত্ত/ক্ষরযুক্ত চিঠি ইত্যাদি । 



সমীক্ষা ৪১ 

€খ) ঞ্রঞ্রীরামকষ্খ জেবায়তন 

২ প্রাণ সাহ। লেন, কলি ৩৬ 

স্থাপিত 

স্থাপন। 

জমির আয়তন 

শাখা 

কার্যাবলী 

গ্রন্থাগার 

নিজস্ব পত্রিক। 

বিশেষ আকর্ষণ 

১৪৯৪৬ 

শ্ীশ্রামদ স্বামী সত্যানন্দ দেব 

৪ বিঘা। 

পিউড়ি, হুবরাজপুর, বাতিকার, নরসিংপুর, 
বামপুরহাট, জয়দেব-কেন্দুবিষ, ছুমকা, মধুপুর, 
কান্দী। 

উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা, দুগ্ধ 

বিতরণ ও অন্তান্য সমাজসেবামুলক কাজ, ধর্ম- 

সংক্রান্ত সভা ও ধমাঁয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের 
আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কর! ইত্যাদি । 
পুস্তক সংখ্যা আনুমানিক তিন হাজার 

ভাবমুখে (মাসিক ) 

৪২ ফুট উচু একটি কাচের মন্দির। মন্দিরে 
ম৷ ত্রিনক্ননী বিগ্রহ । এছাড়া ভগবান শ্রীরামকষ্চদেব, মাতা সারদা দেবী ও স্বামী 

অভেদানন্দ মহারাজের মৃতি আছে। মন্ট্িরটির নির্মাণকাল ১৯৬৪ থেকে 
১৯৬৭ মন্দিরের প্রতিষ্টা দিবস ১৯৬৭ শ্যামা পুজার দিন। 

€গ) ্রীহ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ আলমবাজার মঠ 
৬*/১ রামচন্দ্র বাগচি লেন। 

পূর্বতন নাম 
পরব্তাকালে নাম 

বর্তমান নামকরণ 

আলমবাঞ্জার মঠ। 

প্রীরামকষখ আলমবাজার মঠ। 

১৯৮* সাল থেকে নাম হয় গ্রশ্রীরামরুষ- 

সত্যানন্দ আলমবাজার মঠ । কেননা 'রামকৃষঃ 
মঠ” রাম মিশনের রেজিষ্টার্ড নাম। এই 

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেলুড় মঠের কোন সম্পর্ক 
নেই। 



২ 

স্থাপিত 

কারধাবলী 

দেওয়াল পত্রিকা 

€ঘ) বামদ্দেব সংঘ 

বরানগয় ইতিহাস ও সমীক্ষা 

১৮৯৭ 

॥ কিওার গার্টেন ছ্কুল পরিচালনা, হুঞ্ধ বিতরণ, 

বালক ও বালিকার্দের জন্য নন্‌ ফরমাল এডুকেশন, 

অনাথ আশ্রম পরিচালনা, বালিকাদের অন্ত 

শিক্ষাকেন্দ্র, টেক্সট-বুক ও পাবলিক লাইভ্রেরী। 

প্রতিদিনের ধ্মর্শয় পাঠচক্রের আয়োজন কর] । 
ব্রতধী 

৪ প্রামানিক ঘাট রোড, কলি-৩৬ 

প্রতিষ্ঠা 

প্রতিষ্ঠাতা 

শাখা 

কার্ধাবলী 

প্রকাশিত গ্রস্থ 

১৯৩৬০ 

স্ুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | 

তারাগীঠ। 

তারাপীঠে অতিথিশাল। পরিচালন । নিজস্ব 

হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সারী, পোষাক বিতরণ 

ইত্যাদি। 
৭টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুশীলকুমার 

বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রেমের ঠাকুর রামকৃষ্ণ, 
তারাপীঠ ভৈরব ইত্যাদি । 

€ও) সিঁথি বৈষ্ঃব সম্মিলনী 

৬৬ মগ্ডলপাড়া লেন, 

কলি-৯০ 

প্রতিষ্ঠা 

কারধাবলী 

প্রকাশিত গ্রন্থ 

নিজন্ব পত্রিকা 

১৯৩৩ 

বৈষধব সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন এবং 

বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রচার ও গবেষণা । 

১৫টি। 

বিশবর়প (বর্তমানে প্রকাশ বন্ধ ) 



চে) মহামিলন অঠ 

সমীক্ষা ৪৬ 

৭/৭ পি. ভবলিউ, ডি. রোড, কলি-৩৫ 

গ্রতিষ্ঠ। 

প্রতিষ্ঠাতা 

অমির আয়তন 

কারাবলী 

নিজন্ব পত্রিকা 

১৩৭২ 

রী শ্রাসীতারাম দাস ওক্কাবনাথ 

সাডে আট বিঘা । 

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক বিগ্ালয় 

পরিচালনা, নিজন্ব ছাপাখানা--শান্ত্র ভগবান 

প্রেস, দাতব্য চিকিৎসা কেন্ত্র-_-হোমিওপ্যাঞ্চি 

ও আলোপাথি ইত্যাদি | 

আধ্যশাস্ত্র (মাসিক ), পথেব আলো (সাপ্া হিক), 

€ছ) ্রীস্রীসীভারাম বৈদিক মহাবিগ্তালন্ন 

৭/২ পি. ভবলিউ. ডি. রোড, কলি-€€ 
প্রতিষ্ঠ। 

প্রতিষ্ঠাতা 

কার্ধাবলী 

নিজস্ব পত্রিক। 

প্রকাশিত গ্রন্থ 

গ্রন্থ সংগ্রহ 

(জে) সিখি হরিসভা 

১৩৫৬ 

শ্রীমধুস্থদন বেদতীর্ঘ। 
সংস্কত শিক্ষা কেন্দ্র আবাসিক ছাত্রাবাস 

পরিচালন] । 

: আধ্যশান্ত্র (মাসিক) 

পথের আলো (সাপ্তাহিক ) 

৪*)টি। 

৪০০০ ( অধিকাংশ শান্্রসম্পফিত ও দুশ্রাপ্য ) 

৩৪ আটাপাঁড়া লেন, কলি-৩৫ 

প্রতিষ্ঠা ১৮৭৮ 



৪ বরানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা 

প্রতিষ্ঠাতাগণ : রসময় মণ্ডল, বিপিনবিহারী দাস, কুঞ্রবিহারী 

মণ্ডল, হুরিচরণ সরকার, হীরালাল দাস, 

নকুলচন্দ্র দাস, মন্মথণাথ দাস, ্ুরেন্্রনাথ 
আট! । 

কার্ধাবলী : হরিসংকীর্তন, নামযজ্ঞ। 

বরানগরের অসজিদ 

বরানগরে যোট চারটি মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়। এরমধ্যে বরানগর 

বাজার, আলমবাজাঁর ও মসজিদবাড়ী লেনের মসজিদগুলি বেশ ভালোভাবে 

রক্ষণাবেক্ষণ কর] হচ্ছে । নৈনানপাড়া লেনে (বর্তম।ন ফ্রেগুস্‌ ক্লাবের পাশে) 

একটি প্রাচীন মসজিদ জরাজীর্ন অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া দঞ্জিপাড়া 

অঞ্চলেও একটি পরিত্যক্ত মসঞ্জিদের সন্ধান মেলে । 

€১) বরানগর বাজারের মসজিদ 

গোপাল লাল ঠাকুর রোড . 

স্থাপিত : আহ্গমানিক ১৫৭ বছর আগে। 

€২) খইকুদ্দিন শ।-এর মসজিদ 

মসজিদ বাড়ী লেন, 

স্থাপিত : আনুমানিক ১** বছর আগে 

প্রতিষ্ঠাতা : মুন্সী খইরুদ্দিন সাহেব । 
বর্তমান ফকির : মহম্মদ করিম শাহ। 

৩) আলমবাজার মসজিদ 

১৫৫ মহারাজ! নন্দকুমার রোড ( নর্থ), কলিকাতা-৩৫ 
স্থাপিত ১১৯৩১ 

প্রতিষ্ঠাতা : অনাব আলি সর্দার, হবিবুল্লাহ এবং অন্তান্ত । 



সমীক্ষা ৪€ 

বরানগরের গীর্জা 

(১) জেপ্ট জেমস্‌ চার্চ 
১৩ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলিকাতা-৩৬ 

স্বাপিত : ১৯০৫ 

প্রতিষ্ঠাতা : স্বর্গীয় অমৃতলাল মল্িক। এ-ব্যাপারে মিস্‌ জে. ইভান্দ 

নামে এক মহিলার কথাও জানা যাঁয়। 

গুকুদ্বার। 

১৩১/৩ বি. টি. রোড, কলিকাতা-৩৫ (ডানলপ ব্রীজের কাছে) 

স্থাপিত : ১০৯৬৯ 

কবরখানা 

বরানগরে বেশকিছু কবরখানা রয়েছে। এরমধ্যে পুরসভার অধীনে রয়েছে 

ছুটি কবরখানা। একটি হিন্দুদের জন্য ও অপরটি মুসলমানদের জন্য । হিন্দুদের 
মধ্যে এই রীতি অবশ্ত সাধারণতঃ চালু আছে বোষ্টম ও যুগী সম্প্রদায়ের 

মধ্যে। এছাড়া ভূমিষ্ঠ মৃত শিশু বা ১২ বছরের শিশু মারা গেলেও কবর 
দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। সেকারণেই হিন্দু কবরখানার উৎপত্তি । 

বরানগরে খ্রীষ্টানদের জন্য কোন কবরখানা1 নেই। সাধারণত তাদের নিয়ে 

যাওয়] হয় আগরপাড়ায় । পুরসভার অধীনে ছাড়াও কিছু কবরখানা! আছে 

ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে । হিন্দুদের অন্য নির্দিষ্ট কবরখানাটির অবস্থান 
১১ বিহারীলাল পাল স্ত্রী, কলিকাতা-৩৬। এর মোট আয়তন ২ বিঘা 

৭ কাঠা। মুসলমানদের জন্য নিদিষ্ট কবরখানাটির ঠিকানা! ১৪ মসজিদবাড়ী 
লেন, কলিকাতা-৩৫, এর মোট আয়তন হল ২ বিধা ১* কাঠা। এছাড়াও 

নবীন দাস রোডে একটি বেসরকারী কবরখানা আছে। একসময় মতিলাল 
মঙ্লিক লেনেও একটি কবরখানা ছিল। যে-কাঁরণে এখনও অনেকে এই 
অঞ্চলকে কবরডাঙা নামে 'অভিছ্িত করেন। ৯৩ কাশীনাথ দত রোড, 

ফলিকাতা-৩৬.এ অবস্থিত সেন্ট জেমস্‌ চার্চ সংলগ্ন অঙিতে অবশ্ত এঠান 
ধর্মাবলম্বী মানুষদের' জন্ঠ একটি কবরখানা আছে বলে শোনা যায় । 



৬ বয়ানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা! 

শ্বশান ঘাট 

বরানগরের মধ্যে শ্শানঘাট বলতে একটি। সেটি হল কলভিন ঘাট-সংলপ্ন 

শ্ুশান | এটি বরানগর জুট মিলের পাশেই । এই ঘাটে যে সমস্ত ব্যক্তিকে দাহ 
কর] হয়, তাদের মধ্যে অবশ্যই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করবার মত। 
এই ঘাটটির নির্যাণকাঁল সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়] যায় ন। বরানগরের 

গরিষ্ট-সংখ্যক মানুষই অবশ্ত মৃতদেহ সৎকারের জন্য বরানগর-কাশীপুরের 

সীমানাসংলগ্ন কলিকাতা পুরসভার অধীন কাশীপুর শ্বশানঘাটটি ব্যবহার করে 

খীকেন। ১৮৭৪ সনে নিগিত এই ঘাটে শ্রীশ্রারামকষ্চ পরমহংসদেব, স্বামী 

অভেদানন্দ, গৌরী মাতা, শ্রীম, নাট্যাচাধ্য শিশিরকুমা'র ভাছুড়ি প্রমুখ ব্যক্তিকে 
ধাঁ করা হয়েছে। 

গঙ্গারঘাট 

“গঙ্গার তীরবর্তী স্থানে ঘাট থাকবেই । সেইহেতু বরানগরও এর ব্যতিক্রম নয় । 
বাড়ির নিজন্ব ধাটগুলি বাদ দিলে, বরানগর পুরসভা! এলাকায় মোট দশটি ঘাটের 
সন্ধান মেলে (দ্র. বরানগর পুরসভার মানচিত্র )। এই ঘাটগুলির অধিকাংশই 
প্রাচীন । কয়েকটি ঘাট বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগী মানুষজন কর্তৃক সংস্কার কর! 

হয়েছে । আবার কিছু ঘাট সংস্কারের অভাবে গঙ্গাবক্ষে বিলীয়মান | প্রাচীনকাল 

থেকে আজও এই ঘাটগুলি জলপথে পরিবহন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্ঞে এক বিশিষ্ট 

ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে। নীচে, উত্তর থেকে দক্ষিণাভিমুখী, গঙ্গার 
ঘাটগুলির একটি তালিকা দেওয়। হলো । 

€১) ফেরী ঘাট (৬) কাশী সুরের ঘাট 
€২) ঝ্লামলোচন ঘোষের ঘাট (৭) তিল বাবুর ঘাট 
€৩) কলিম ঘাট ৮১ কুটি ঘাট 
8) শিবু ঘোষের ঘাট ০) জয়নারায়ণ ব্যানার্জীরি ঘাট 
€৫) জয় মিত্র ঘাট €১০) প্রামাণিক ছাট 



জমীক্ষ। ৪৭ 

ডাকঘর 

বরানগরের ভাকঘরগুলি প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হলো?" 

'লোয়ার দিলেকৃশন গ্রেড ডেলিভারি সাব অফিস ও অন্যটি, টাইম স্কেল রিসিভিং 

অফিস। প্রথম ভাগের অন্তর্গত ডাকঘরগুলি হলো-_-বরানগর, আলমবাজার, 

ন-পাড়া ও পিখি। এর মধ্যে সিঁথি ভাকঘরটির কিছুট1 বরানগর এলাকার 

অন্তভূ্ত । বাকী অংশ কলকাতা পুরসভার মধ্যে। আবার কলি-৩৬-এর 

কিছু অংশ কলকাতা পুরসভা নিয়ন্ত্রিত এলাকার মধ্যে থাকলেও এর বেশীর ভাগ 

অঞ্চলই বরানগর সীমানার মধ্যে। দ্বিতীয় বিভাগের মধ্যে রয়েছে এই 
ডাকঘরগুলি-_-অশোকগড়, বনহুগলি, ইত্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট, 
দেশবন্ধু বোড, বেঙ্গল ইমিউনিটি ও নেতাজী কলোনী ডাকঘর । নীচে "থ" অংশে 
প্রথম বিভাগের অন্তর্গত ডাকঘরগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়৷ হলে|। 

দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত ডাকঘরগুলি সম্পর্কিত তথ্য দেওয়! হলো “ক অংশে । 

€ক) 

€১) অশোকগড় ডাকঘর (৪) দেশবন্ধু রৌডভ ভাকঘর 
পি. ঙবলিউ. ডি. রোড ১৮/২, দেশবন্ধু রোড (ইষ্ট), কলি-৩৫ 
স্থাপিত : ১৯৫৩ স্থাপিত: ১৯৬৭ 

(২) বননছগলী ডাকঘর (৫) বেঙ্গল ইমিউলিটি ডাকঘর 
স্থাপিত: ১৯৬৮ স্থাপিত : ১৯৩৫ 

(৩) আই. এস. আই ভাকঘর (৬) ৫নতাজী কলোনী ডাকঘর 
বি' টি. রোড স্থাপিত: ১৯৮১ 



বয়ামগন্প ইতিহাস ও সমীঙ্গ! 5৮ 
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সধীক্ষা ৪৬ 

বরানগরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারী/আধা সরকারী/পর্িচালনাধীন 

১) 

৫৫) 

€৬) 

€৭) 

€৮) 

৫৯) 

€১০) 

৫১১) 

(১২) 

(১৬) 

দাহাষ্যপ্রাপ্ত সংস্থ! 
চ্যাশনাল ন্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেসন (এন এস. এস. ও ) 
২০২ বি. টি. রোড, কলি-৩৫ 

ডাইরেক্টোরেট অফ জেন্সাস 
৩১২ গোপাললাল ঠাকুর বোড, কলি-৩৫ 

লাইফ ইনন্ুরেন্স কর্পোরেশন (এল. আই. নি.) 
৪৬/১জি বি. টি. বোড, কলি-২ 

রিজিওনাল টেস্টিং সেন্টার 
১১১, ১১২ বি. টি. রোড, কলি-৩৫ 

স্যাম নাল ইনস্টিট্যুট ফর অর্থোপেভিক্যালি হানডিক্যাপভ. 
বি. টি. বোড, বনহুগণী কলি-৯* 

স্মাল ইনডাসটিজজ সারভিস ইনস্টিট্যুট 
৯১১১ ১১২ বিটি রোড, কলি-৩৫ 

সেণ্ট,ল ওয়্যার হাউজিং কর্পোরেশন 
বনহুগলী ইনডাসন্রিগাল এবিয়া, কলি-৩৫ 

বডার দিকিউরিটি ফোর্জ (বি. এস. এফ ) 
টেগোব িলা, কলি-৩৫ 

ইষ্টার্ন কম্যাণ্ড স্টেশনারী ডিপো 
৪৬ বি. টি. রোড, কলি-৩৫ 

কার্টার পুলার কোম্পানি লিমিটেড 
১ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলি-৩৬ 

বেজল ইমিউমিটি 
৪৪ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬ 

সেপ্ট/াল টুল-রুম এ্যাণ্ড ট্রেজিং জেপ্টার, 
বনহুগলী ইনডাসটি মাল এরিয়া» কপি-৩৫ 

পিহ্যাবিলিটেশন ইনভাস্রিঞ্ত কর্পোরেশল, 
বনহুগলণ, কলি-৩€ 

৩ 
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বন়্ানগার ইতিহাস ও লমীক্ষা 

এলপ্রয়ীজ স্টেট ইনন্যুরেন্জ 
২০২/১ বি. টি. রোড, কলি-৩৫ 

ইত্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট 
২*২ বি. টি. রোড, কলি-৩৫ 

রাজ্য সরকারী সংস্থা 

বরানগর রেশনিং অফিস 
৭৬ রাইমোহ্‌ন ব্যানাজা রোড, কলি-৩৫ 

নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন 
৩৫ এ যোগেন্দ্র বসাক রোড, কলি-৩৬ 

ওয়েস্ট বেজল গভঃ স্পোর্টস গুভস আ্যাগ্ড ট্রেনিং সেন্টার 
৪৫ বি. টি. রোড, কলি-৫* 

দি. আই. ডি. অফিস 
৩২/১৪ মতিলাল মল্লিক লেন, কলি-৩৫ 

অফিস অফ দি আ্যজিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীম্মার 
পি. ডবলিউ, ডি. 

১৬৬/১ পি. ডবলিন্ড, ডি. রোড কলি-৩৫ 

ডাইরেক্টোরেট অফ ভেটারেনারী 
বরানগর পুরলভ। 

কচ্লেজ 

ব্রেঙ্গানম্দ কেশবচজ্য কলেজ 

১১১/২ বি. টি. রোড, কলি-৩€ 
স্থাপিত : ২৭ শে জুলাই, ১৯?৬ 

কোর্স : বি. এ, / বি" এস. সি. 
মোট ছাত্র: ৭৫০ 

বনছুগলী কলেজ অফ কমার্স 
১১১/২ বি. টি, রোড, কলি-৩৫ 

সান্ধ্য বিভাগ । পু 
স্থাপিত : তথ্য অপ্রাপ্ত 
মোট ছাত্র : তথ্য অপ্রাপ্ত 



স্বীক্ষা ঙ১ 

বিভাগয় 

বরানগরের বিদ্যায়তনগুলির যে তালিকাটি নীচে দেওয়1 হ'ল তার অর্তগত 

বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে কয়েকটিতে মাধ্যমিক এবং কয়েকটিতে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত 

শিক্ষা দান করা হয়। এর মধ্যে রামেশ্বর হাই স্কুল, ভিক্টোরিয়া! হাই স্কুল এবং 

রাজকুমারী মেমোবিয়াল গার্লস স্কুলের বয়স একশো বছরের অধিক । বরানগরের 

বিছ্যায়তনগুলি বিভিন্ন সময়ে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর জন্ম দিয়েছে । এবং 

শিক্ষামূলক বহুমুখী কাজ-কর্মে এই বিদ্যায়তনগুলির ভূমিকা অসামান্য । 

বালকদের জন্য : 

১1 নরেন্দ্রনাঁথ বি্যামন্দির 

২। রামরুঞ্ণ মিশন হাই স্কুল 

৩। ভিক্টোরিয়। হাই স্ছুল 
৪ রামেশ্বর হাই স্কুল 
৫ | সিঁথি আর. বি. টি. বিগ্যাপী 

৬। ব্রানগর বিগ্যামন্দিব 

৭। বরানগব নেতাজী হাই স্কুল 
৮। সিঁথি শিক্ষা়তন হাই স্কুল 

৯। অশোকগড় আদর্শ বিদ্যালয় 

১*। আলমবাজার মতেক্্রনাথ হাই স্কুল 

১১। শ্রীশ্রী বামরষ্চ আশ্রম বিদ্যাপীঠ 

বালিকাদের ভন্যু : 

১। রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল 
২। অশোকগড় নারদ! বিগ্ভাপীঠ 

৩। পিঁধি কন্তরব! কন্তা বিষ্বাগীঠ 
৪। ভিক্টোরিয়া! হাই স্কুল ফর গার্ল 
«| রামেশ্বর গার্শন হাই স্থল 
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৬ | 

৭ | 

৮ | 

৮ 

১০ | 

১১। 

১২ | 

বরামগর ইতিহান ও সমীক্ষা 

বরানগর বিষ্তামন্দির ফর গার্লস 

বরানগর নেতাজী কলোনী ভারতী গার্লল ইনস্টিটিউশন 
বরানগর মায়াগীঠ নারীশিক্ষা আশ্রম 

মোহন গার্লস হাই গুল 
বনহছগলী গার্লল হাই স্কুল 

শরৎচন্দ্র ধর বালিকা বিদ্যালয় 

মহাকালী পাঠশাল! 

প্রাথমিক বিষ্ভালয় : বরানগরে প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের সংখ্যা সর্বসমেজ 

৮০টি। সরকার অনুমোদ্দিত/অনচুমোদিত ছুই ধরণের প্রাথমিক বি্যালয়ই আছে। 
এর মধ্যে বরানগর পুরসভা পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্য। ৭টি। বরানগরের 

প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলির অধিকাংশের শিক্ষার মাধ্যম বাংল হলেও হিন্ী, উদ” 

এবং পাঞ্জাবী ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের জন্তেও কয়েকটি বিদ্যালয় রয়েছে। 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

() 

সরকারী/বেসরকারী শিক্ষাদদানকেন্দ্ 

ইপ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাঠাল ইনস্টিটিউটের অন্তর্গত রিসার্চ আও ট্রেনিং 
সেন্টার, বি, টি. রোড, কলি-৩৫ 

সেপ্টণাল টুল-রুম আযাও ট্রেনিং সেপ্টার, বনহুগলি ইনভাসটি াল 
এরিয়া, কলি-৩৫ 

ন্যাশনাল ইনটিট্যুট ফর অর্থোপেডিক্যালী হানডিক্যাপড-এর অন্তর্গত 
রিসার্চ আগ ট্রেনিং উদ্নিং, বনহুগলীী, কলি-৯, 
ওয়েস্ট ব্ঙগল গভঃ স্পোর্টগ গুডস আও ট্রেনিং সেপ্টার, বি. টি. রোড, 
কলি-৫* 

আযসোসিয়েটেভ এসবি ইনডাসদ্ট্রিজ (প্রাঃ লিঃ)এর অন্তর্গত 
ইনভাসস্ত্রিয়াল ট্রেনিং ইনট্টিট্যুট । ৮১ অক্ষয়কুমার মুখাঅর্খ রোড 
কলি-»৯* 

সমল ইনডাসদ্রিজ সাভিস ইনট্িট্যুটের অন্তর্গত ট্রেনিং সেপ্টার,. 
১১১১ ১১২ বি. টি, রোড, কলি-৩৫। | 



সমীক্ষা ৫৩ 

কমাশ্রিন়াল কলেজ 
বরানগরে মোট ১৭টি কমাশিয়াল কলেজ আছে। এগুলির প্রায় 

প্রত্যেকটিতেই টাইপ ও শটহাণগ্ড শেখানো হয়। বরানগরের এতগুলি 

কমাশিয়াল কলেজের মধ্যে মাত্র একটি সরকার অনুমোদিত, সেটির নাম দি নর্থ 

লুবাবন কলেজ অফ কমার্স, ৩১২/১, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬, 

এবং এই কলেজটি বরানগরের সবথেকে পুরনো কমাশিয়াল কলেজ । এটি 

স্থাপিত হয় ১৯৩৬ সালে এবং অনুমোদন পায় ১৯৩৭ সালে । 

বরানগরেরাব 

৮৩ 819 609 £91091501070. চ7160006 61985 102০০ ৪2 17021200002 

20027201019 810 805৪৭, 69 8:০9 6009 £9109:8,01018 জ161)000 1068000170998+.,৮71610036 

48,:৪৮9118, 000 ৪00. 79 10098579, ০০7 19৮99 ৪৪ 0259] 800. ০0: ১7০6 0688 20০0 

ডা০০6]), 

_-তরুণ জার্ান নাট্যকার বোরশার্ট (আযাট দি ফ্রণ্ট ডোর ) 

সচরাচর ক্লাব বলতে আজ আমর। যা বুঝি, পরাধীনতার যুগে তার চেহারা 
ছিল অন্য রকম। তখনকার দ্বিনে ক্লাবের সংখ্যা ছিল বর্তমানের তুলনায় 

নগণ্য । অথচ ব্রিটিশ-বিবোধী আন্দোলনে বিশেষ ক'রে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাত্ব 

বাংলাব ক্লাবগুলি গ্রহণ করেছিলে! এক গৌরবোজ্জল ভূমিকা । দেহচর্চা থেকে 
শুরু ক'রে স্বদেশী ক্রীড়ার মাধ্যমে দেশাত্মবোধ জাগরিত করাই ছিল ক্লাবগুলির 

প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু স্বাধীনতা পর থেকেই ক্রমাগত অস্থিব পটভূমিকায় 

ক্লাবগুলির চরিত্র অনেকাংশে বদলে গেল। বৃদ্ধি পেল খেলাধূলার নামে দলাদলি, 
সংস্কতিব নামে অপসংস্কৃতি, ধর্মীয় পুজার নামে অর্থের অপচয় ও উদ্দেশ্যহীন 
উন্মাদনা । আজও, ক্রমশই, কিছু উজ্জল ব)তিক্রম বাদে বেশীর ভাগ ক্লাবই 
হারাতে বসেছে তাদের যুবধর্ম অক্ুপ্ন রাখার এঁতিহা। কিন্ত আমরা বিশ্বাস করি, 
সম্মিলিত যুবশক্তির প্রতীক হিসাবে ক্লাবগুলি এখনও গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ 
করতে পারে। 

বরানগরেও ক্লাবের সংখ্যা কিছু কম নয়। এদের মধ্যে অনেকগুলিই এঁতিহুপূর্ণ 
ও প্রাচীন। অল্প সময়েয় মধ্যে বরানগরের বিভিন্ন অঞ্চলে পদত্রক্জে ঘুরে যে- 
কয়েকটি ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংস্থা ও নাট্যগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলিকে 

একত্রিত করা হলো । আমরা নিঃসন্দেহ যে, এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। 



শী 

১৯ ॥ 

৯২. ॥ 

বক্সানগর ইতিহাস ও গযীক্ষ) 

জাগি 
২৭ মসজিদ বাড়ি লেন, কলি-৩৫ 

অহ্ছাঙ্গাতি জংঘ্ঘ 
৩৫ ভোলানাথ নাথ স্ট্রীট, কিলি-৩৬ 

নো র। ক্লাব 

৬ €বশিয়াপাড়। লেন* কলি-৩৬ 

ওক 

১৬/২ জন্মনারাকসন ব্যানাজশ লেন, কলি-৩ ৬ 

গপুর্বাচল সংঘ 
১৮৫ বনহুগলণী গভপ্মেন্ট কলোনি, কলি-৩৫ 

আলজমবাজার ব্যাক্সাম সমিতি 
৫৭ ববিছ্যাম্বতন সরণী, কদি-৩৬ 

সাঝের ভাবা সব তেক়্েছির আনব 
২২/১৮ যোগেন্দ্র বসাক রোডঃ, কলি-৩৬ 

জন্সিলী 
৪ শশীভষণ বসাঁক লেন, কলি-৩৬ 

বনন্ুগঙ্জী নবীন সংখ্ঘ 
৬ নিমচাদ ইমত্ স্ট্রীট, কলি-৩৫ 
বীণাঙ্পাণি ক্লাব 
» কাত্িিক চক্র নিষ্জোগী লেন, কলি-৩৫ 

অন্সরাভাঙ্গ। -্পো্টিং ক্লাব 
€০/৫ ময়রাডাঙগ। রোড, কলি-৩৬ 

স্ডোলানাথ বল্সেজ স্পেটিং ক্লাব 
৮ ভোলানাথ নাথ স্ট্রীট, কলি-৩৬ 

১৩। ছেশবন্ছ এ্যাথজেডিক ক্লাব 

৯৪ 1 

১০৮ দেশবন্ধু রোড ( পশ্চিষ ১, কলি-৩ € 

আামজ। াঅমো হন স্মৃতি সংঘ 
১০৪ নবি. টি. রোড, কল্লি-৩৫ 



১৫। উত্তরায়ণ শিশুমেল। 
১০২ বি. টি. রোড, কলি-৩৫ 

১৬। নবীন সংঘ 
১৯* গোপাল লাল ঠাকুর বোড, কলি-৩৫ 

১৭। ফ্রেগুস্‌ আসোসিয়েশন 
৫১1১ নৈনান পাডা লেন, কলি-৩৬ 

১৮। নবজীবন যুবক সংঘ 

১৫৭ এ কালীচরণ ঘোষ বোৌড, কলি-৫* 

১৯। বেল জিমন্যাসিয়াম 

১৭ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬ 

২০। মাণিক মেমোরিয়াল ক্লাব 

১৪ মহারাজা নন্দকুমাব রোড (সাউথ ), কল্লি-৩৩ 

২১। বন্ধুমহল রিক্রিয়েশন ক্লাব 

১০৪ বি. টি. রোড, কলি-:৫ 

২২। নিয্োগী পাড়। লোটাস ক্লাব 

৩৩ নিয়োগী পাঁডা রোড, কলি-৩৫ 

২৮। জীবন সংঘ স্পোর্টিং ক্লাব 
রাজকুমার মুখার্জী রোড, কলি-৩৫ 

২৯। কর্মী সংঘ 
৯৮ নৈনান পাড়া লেন, কলি-৩৬ 

৩০। নববর্তিক। সংঘ 
গঙ্গাধর সেন লেন, কলি-৩৬ 

৩১। প্রকুল্পচাকী কর্মী সংঘ 
প্রফুল্ল চাকী রোড 

৩২। নবমুক্তি সংঘ 

২৮|বি, টি. এন. চ্যাটাজাঁ রোভ, কলি-»* 

৩৩। অিজানগড় সম্মি্গনী 

৭৩/১৩ বারুই পাড়া! লেন, কলি-৩৫ 
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বন্াশগর ইতিহাস ও লমীক্ষ) 

বহটীতজ1 ০পে।টিং ব্রা ব 
২৬ জক্বনারায়ণ ব্)যানাজী €লেন, কলি-৩৬ 

তবেজল টাহুগার 
২৬৫ শশ্ীভূষণ নিঘোগী গার্ডেন লেন, কলে ৩৩৬ 

লারাক্সলী ০স্পাটিং ক্লাব 
১৭ বাঘা যতীন রোড, কলি-৩৬ 

ছুটিক্ বৈঠক 
২৮ বাঘা যতীন নোভ* কলি-৩৬ 

সন্সিজিভ জাভীন্র সংঘ 

৬৭ কালীনাথ মুন্সী লেন* কলি-৩৬ 

বকানগর ০্পে।টিং ক্লাব 
০৭১ ১৯৬ নিআ্জোগী পাড়া তবোভ, কন্ি।-৩৬ 

বনানগব ব্যাআসাম সানিতি 

৫৬/১ অতুলকৃষ্ণ ব্যানাঞ্শী তেন, কলি ৩৬ 

ভ্াভিপাড়। উন্সম্সন সমিতি 
২৫ কাশীীনাথ মুম্পী লেন, কলি-৩৩৬ 

জূর্খ তক্ুণ : 

অতুলকৃষ্ণ বস্থ লেন, কলি-৩৬ 

লিখি স্টভেন্টস ইউনিরন 
১৯ আটাপাড়। লেন, কলি-€ ০ 

৪88 । সিঁথি আগীভ জন্সিলনা 

৪৫ | 

গত ॥ 

2৪৭ । 

রামকাশী মুখাঞজশী লেন, কলি-৫ ০ 

ন্োক শিক্ষ! সংসদ 
অতুলকৃষ্ণ বসু লেন, কলি-২৬ 

1অঙ্গন সংঘ 
২৭ জন্বনারাম্ণ ব্যানাজাী লেন, কলি-৩৬ 

অবযুবক অংখ্ঘ 
১০১ স্ছ্খ সেন লোড, কলি-৩৫ 
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৫৯। 

সষীক্ষ। ৫৭ 

মুক্তি সংঘ 
১৬ স্থ্্য সেন রোড, কলি-৩৫ 

মহাবীর সংঘ 
১১ প্রভাতচন্দ্র দে লেন, কলি-৩৬ 

নর্থ ক্যালকাটা রিক্রিয়েখন ক্লাব 
৫৫/ই বিগ্যাকতন সরণী, কলি-৩৫ 

বান্ধব 

পাঠবাডি লেন, কলি-৩৬ 

সেণ্টোফোসির। ( নাট্য গোষ্ঠী ) 
৩/১৮ নিয়োগী পাড়া রোড, কলি-৩৬ 

নবোদন 
৭ মঙিলাল মল্লিক লেন, কলি-৩৫ 

শাস্তি সংঘ পাঠাগার 
২৭ রামলাল ব্যানাজশ রোড, কলি-৩৬ 

অভ্েদানন্দ স্ান্থ্য প্রতিষ্ঠান 
৭১, ৭২ প্রাণকৃষ্ণ সাহ। লেন, কলি-৩৬ 

শরণুচজ্্র স্পোর্টিং ক্লাব 
৪ দয়ালকৃষ মুখাজী রোড, কলি-৩৫ 

জেলেপাড়া স্পোটিং ক্লাব 
প্রাণরুষ্ণ সাহা লেন, কলি-৩৬ 

ইউনাইটেড, ক্লাব 
১৬ প্রাণকৃ্ণ সাহা লেন, কলি-৩৬ 

জন্তন সাংস্কৃতিক সং্ব 
১০৯ নেতাজী কলোনী, কলি-৯* 

কৃষ্টিচন্র 
৪৮ দেশবন্ধু রোড, কলি-৩৫ 

দর্পণ সাংস্কৃতিক সংস্থা 
৪ শরৎ ধর রোড, কলি-৯* 
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জাসীক্প ভ্রচীড়া ও শক্তি জংব্ঘ 
৩ অদ্বিকা চরণ সুখাজা লেন, কলি-৩৬ 

স্টাডি ক্রাৰ 
১৭১/১ মহারাজ নন্দকুমার রোড (সাউথ ) কলি-৩৬ 

বালা 
৯৮৪ বারুইপাড়1 লেন, কলি-৩৫ 

প্রগতি উদন্সণ সংঘ 
১ কালচরণ ঘোষ রোড, কলি-৫* 

প্রগতি কিশোর শক্তি সংঘ 
৪৩৫ নেতাজী কলোনী, কলি-৯* 

উত্তরাঞ্চল যুব সংঘ 
নেতাজী কলোনী, কদি-ন* 

কলরাণ জংঘ 
৩৫ বরদ্দা বসাক স্ট্রীট, কলি-৩৭ 

নতুন অুখখ € নাট্য গোষ্ঠী ) 
শশীভূষণ নিয্োগী গার্ডেন চেন, কলি-৩৬ 

বাঘাযভীন €স্পার্টিং ক্লাব ্ 
নেতাজী কলোনী €( ওয়েছ ব্লক ), কলি-৩৬ | 

পালপাড়। ০্প্টিং ক্লাব 
১০২/৬ গোপাললাল ঠাকুর রোভ, কলি-৩৬ 

নিউ হউথ কিক্রিক্পেশন ক্লাব 
৩১/১/বি৩ রামটাদ মুখাজর্ঁ লেন, কলি-৩৬ 

সেবা সংঘ 

বি. টি. রোভ, কলি-০৯* 

মিলন সংঘ 
গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৫ 

প্রভীক € নাট্য গোষ্ঠী ) 
নবীন দাস রোড, কলি-*০ 



সমীক্ষা ৫৯ 

৭৬। জঞ্চারী 
কুঠিঘাট রোড, কলি-৩৬ 

বরানগরে আরও কয়েকটি সাংস্কৃতিক ও নাট্য-গোষ্ঠী আছে যেগুলির ঠিকানা 

ও অবস্থান সংগ্রহ কর] যায়নি । এক্ষেত্রে সেগুলির নাম উল্লেখ করা হলো__ 

চলস্তিকা, সাগ্রিক; নান্দী শিল্পী, নাট্যরঙ্গ, ক্যালকাটা মিনি থিয়েটার* 
বঙ্কার, হিন্দোলী, কালকুট । বরানগবে নাট্য-গোঠীগুলির গযোজিত নাটক 
ও আয়োঞ্জিত নাটেযো২সবও আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 

সঙ্গীত শিক্ষা কেজ্দর 

১। শ্রাবণী সঙ্গীত-শিক্ষ। কেন্দ্র 
৮১ যৌগেন্দ্র বসাক বোড, কলি-৩৬ 

২। আ্রমহল 

১/৩/১ বামলাল আগবওযাঁল৷ লেন, কলি-৫* 

৩। বাগরূপ 

২৪/২৪ অক্ষয় কুমার মুখাজশ রোড, কলি-নৎ 

৪। রবিবীণ। 
৪/২/এ, চণ্ডীচরণ ব্যানাজাঁ লেন, কলি-৩৫ 

৫। গীতলেখ। সঙ্গীত বিগ্তালন়্ 
৫৩/২৬ বিদ্যায়তন সরণী, কলি-৩৫ 

৬। সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র 
৪২ চণ্ডীচরণ ব্যানাজর্খ লেনঃ কলি-৩৫ 

৭। বরানগর মহিল৷ মহল 
৮৪/১ নিয্োগী পাড়া রোড, কলি-৩৬ 

৮। জঙ্গীতা 
১৭ নৈনান পাড়া লেন, কলি-৩৬ 

৯। ইউফোনিক মেলোড 
১০ রামকৃষ্ণ ঘোষ রোভ, কলি-৫০ 
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কি নর্খ কঠালকাটা মিউক্জিক কন্দেজ 
১৪৬ অশোকগড়, কলি-৩৫ 

স্রুনী (সরকার অন্থমোপিত ) 

বি টি. বোভ, কলনি-৩৬ 

জীভ 
২১২ বি. টি. বোড, কলি-৩৬ 

গীতাজি 
৫২/২ ঘযোগেজ্দর বসাক রোড, কলি-৩৬ 

ওমেছু তবেজল মিউজিক সাকেল 
বেহালা পাড়া 

শীভামন 
১০এ বাধা ষতীন রোড, কলি-৩৬ 

ইফক। 
২/১২ টি এন, চ্যাটাজর্শ রোড, কলি-৯০ 

ভানজেন সঙ্গীত মহাাবিস্যালক্স 
১ পি- ডবনল্লিউ. ডি বোোজ* কলি-৩৫ 

আবরনিঝর 
৯৪৬1১ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩£ 

স্বর ও ত্হর 

১৬৭1১/ডি গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কনি-৩৫ 

তুল ও শনি 
৬৭ শরৎ কানন? কনি-৩৬ 

লাগে ন। 
১৮১ প্রামাণিক ঘাট রোভ, কনি-৩৬ 

সঞ্ঞক ত্র 

৩৮ অতুল কৃষ্ণ বোস লন, কলি-৩৬ 

দেবেজ্দ স্মৃতি সঙ্গীস্ত বিভা লাক্স 
১৫৮ ব্বামলাল ব্যানার রোড, কদি-৩৬ 



সনীক্গা ৬১ 

২৪। গ্রীন অর্ক 
৩৬/১ বাধ যতীন রোড, কলি-৩৬ 

২৫। নসিমফনি 

৭৯/১ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলি-৩৬ 

২৬। প্রীম। সঙ্গীত শিক্ষা কেজ্র 
শ্যামাচবণ চক্রবর্তী লেন, কলি-৩৬ 

২৭। স্বর পঞ্চম মিউজিক সার্কেল 
মতিলাল মল্লিক লেন, কলি-৩€ 

২৮ । শীত বীথি 
৯১ গোপাললাল ঠাকুর বোড, কলি-৩* 

গ্রন্থাগার 

“লাইব্রেরীর মধ্যে আমর। সহ পথের চৌমাথায় ড়া ইয়! আছি? 
কোন পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, নোোন পথ অনস্ত শিখরে উঠিয়াছে, 
কোন পথ মানব হাদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে |.” এখানে 
জীবিত ও ম্বৃত ব্যক্তির হাদর পাশাপাশি এক পাড়ার বাস করিতেছে । 
বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মত বাস করে ।” 

__রুবীজ্দনাথ 

অত্যন্ত সুখের কথা, বরানগরে একই সঙ্গে সতেরোটি গ্রন্থাগারের অবস্থান । 
এগুলির মধ্যে যেমন রয়েছে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বতিধন্য শশিপদ ইনস্টিট্যুট 

ও বহু মনীষীর আশীর্বাদপুষ্ট বরানগর পিপলস্‌ লাইব্রেরী, তেমনই রয়েছে 

এঁতিহপূর্ণ বনমালি বিপিন পাবলিক, দেশবন্ধু ও বনহুগলি লাইব্রেরীর মত 
ঁতিহপূর্ণ গ্রন্থাগার । পাশাপাশি আছে আই. এস, আই-এর মত বিশাল ও 
আধুনিক গ্রন্থাগার | সব মিলিয়ে বরানগরের গ্রন্থাগার-চিন্রটি বেশ উজ্জল, যা 
এক) বিদ্যোৎ্সাহী পরিবেশ গঠনের সহায়ক হতে পারে। 
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কলি-৯* 

২৩ ইনস্টিট্যুট 
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৪৯ অশো কগড় 
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লেন, কলি 
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* সমীক্ষা ৭৩ 

€খ) বরানগরে সাইকেজ রক্ষা 

মোট রিক্স। £: ১৫০৯ ( আম্ুমানিক ) 

মোট রিকসা স্টযাণ্ড : €* 
রিক্সা ভাড়া : জর্বনিয়্ ৫* পঃ ই কি" মি. ৬* পড় ৯ কি, মি, পর্বস্ত 

৬৬ প7ঃ ১ কি.মি. উর্ধে প্রতি ই কি. মি. ২৫ প। এই ভাড়ার হার দূরত্ব 

হিসাবে । এছাড়া সময় হিসাবে ভাডা এরকম-_প্রতি ১* মি" পর্যস্ত ৬* পঃ 

উর্ধে প্রতি ৫ মি. পর্যন্ত ২ প; প্রতি ঘণ্টায় ৪'**; অপেক্ষাকালীন 

ভাড়া প্রতি ই ঘণ্টা ১.**। ভাড়ার এই হার পুরসভা কর্তৃক নির্ধারিত 

€গ) ট্যাকি স্ট্যাণড: বরানগর বাঞ্জার, পি'ধি মোড়, বি. টি. ব্রোড-টবিন 
রোডের মোড, ডানলপ। 

€ঘ) ফেরী ॥ কুটিঘাট। 

হছাঁউপিং এস্টেট 

নাম ঠিকান। মোট ফ্ল্যাটের জমির ধরন 

স্থাপিত সংখ্যা আন্মতন 

তথ্য ২, দদ্লালকৃষ্ণ বক : এ, বি, পি, ৭ বিষ! লী 

অপ্রাপ্ত মুখাজ রোড, ডি, ই, এফ,জি, ৪ ছটাক ড়া 

কলি-৩৫ 

শাস্তনীড় ২৫২, গোপাললাল ৩৮*, এর মধ্যে ১৩বিনা মালিকানা । 

১৯৭৪. ঠাকুর রোড, পুলিশদের জন্য ১৭ কাঠা 
কলি-৩৬ বরাদ্দ ২৫০টি। 

উত্তরায়ণ ১৭২, বি. টি. ৩৩২ ১৭ বিধা! মালিকাঁন।। 

১৯৭৯ রোড, কলি-০* ১১ কাঠা 
শীশ্বভী ৮৭/২, অক্ষয় ২১৩, এর মধ্যে ৬ বিঘা 
১৯৭৬ কুমার মুখার্জাঁ রোড, পুলিশদের অন্ত ১* কাঠ! 

কলি-৯* বরা ১৪৪টি। 



ণঙ বয়ানগ্রর ইতিহাস ও সমীক্ষ] 

বরানগরে অপরাধ 

সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে অপরাধ একটি প্রাচীন ঘটনা । যুগে যুগে মানুষের 
স্ট অপরাধ মানুষেরই সংশয় ও উদ্বেগের কারণ হয়ে ধ্াড়িয়েছে। কেন এই 

অপরাধ, কিভাবে তার নিরসন--এসব বিচারের ভার অপরাধতান্বিক, মনো 

বিজ্ঞানী ও সমাজতাত্বিকের ওপর ন্তন্ত। তবে, ভক্ষকের ভূমিকাম্ম অবতীর্ণ 
হওয়াই যখন অপরাধীকৃলের ধর্ম, আইনের গণ্ডীর মধ্যে দাড়িয়ে তাকে দমনের 
দ্বায়ও রক্ষক হিসেবে পালন করতে হয় পুলিশ, প্রশাসন ও আদালতকে । 

আইনকে নিজ্জের হাতে তুলে নানিয়ে সামাঞ্জিক অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হতে পাঁরেন জনগন । সামাজিক জটিলতা ও অর্থ নৈতিক পরাধীনতার কঠিন 
আবর্তে দাড়িয়ে অপরাধের ঘটমান বর্তমান থেকে বরানগরের মত একটি 

স্থান ব্যতিক্রম হতে পারে না। একথা মনে রেখেই, বরানগরের অপরাধ- 
তালিকার একটি তুলনাযুলক চিত্র প্রকাশিত হলে । 

অপরাধ ১৯৭৮ ১৯৭৯ ১৯৮০ _ ১৯৮১ 

বড়ো ডাকাতি ৩... ২. ৯. ৯ 
ছোট ডাকাতি ৫ ২ ৩ ৪ 
দিনে চুরি ৫ ২ ২ * 
রাতে ঢুরি ১৬ ১৭ ৭ € 

বাড়ির চুরি ১৩৫ ১৯৪ ১১৩ €২ 

অন্যান্য চুর্রি ২৮৫ ২৮৪ ২০২ ২০৮ 

গৃহ সভৃত্যের দ্বারা চুগ্রি বিঃ ৫ € রড 

সাইকেল চুরি ২ ২৯ ১২ ১৫ 

পকেটমারি ৩ ৫ ২ ১ 

ঠগবাঞ্জি ১২ ৩ . ৯ 

ইচ্ছাকৃত হত্যা ১ ৪ ৩ খ 

অনিচ্ছাকৃত হত্যা টি 9 হা এসি 
দ্বাজাসতি ৪৭। ২৬ ১৫ -২” 
ছিনতাই - ৩৬ ২৪৬ ১৪০ ১৮৫ 



পথের নাষ 

ত্য 

অতুল কৃষ্ণ ব্যানাজণ লেন 

অস্থিকা চরণ মুখাজর্খ লেন 
অতুল কৃষক বোস লেন 

অমৃত লাল দী রোড 

অশোকগড় 
অক্ষয় কুমার মুখাজ রো 5 

১০) 

আটাপাড়া লেন 

আলমবা্জার কুমোর পাডা 

ইন্সটিটিউট লেন 
হা 

খষি অরবিন্দ সরণী 

হত 

কল্তিন ঘাট রোড 

কালিদাস লাহিড়ী লেন 

কালীপ্রম ন্ায়রত্ব লেন 

কামারপাড়া লেন 

কালীনাথ মুন্সী লেন 

কালীতল লেন 

কালীর ঠাকুর রোড 

কাতিক নিয়োগী লেন 

কাশনাথ দত রোড 

1কশপুর রোড , 

সমীক্ষা ৭৬ 

পথের ভালিক। 

উঞ্্ 

২৯৮, মহারাজ! নন্দকুমার রোড (ঘক্ষিণ) 
৩০৭, গোপাল লাল ঠাকুর রোড 

১৮৫, প্রামাণিক ঘাট রোড 

২৮৬, মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর) 

পিং ভবলিউ, ডি, রোডের উত্তর অংশ 

৬১/এ, বি. টি. রোড 

৪৭, রামক্চ ঘোষ রোড 

৩১ দয়াল কুমার মুখার্জী রোড 

৮*১ দ্বেশবন্ধু রোড ( পুব ) 

১০৯) বি. টি. রোড 

২৮৬, মহারাজা নন্্কুমার রোড (উত্তর) 
৭, মান্ুুসর্দার বি. কে. মৈত্র রোড 

১১৭ 5৪ 55 55 ৯১ ১৪ 

২৪, বরদা বসাক স্ট্রীট 
১২৩, প্রামাণিক ঘাট রোড 

৪৩, মান্তসর্দার বি. কে. মৈজ রোড. 
আলমবাজার্‌ মোড় 
১৭৩, বারুই পাড়া লেন 
১» গোপাললাল ঠাকুর রোড, 
৩৪৮, মহারাজ! নন্দকূমার, রোড (দক্ষিণ 



ব বয়ানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা 

পথের নান 

কালণীচরণ ঘোষ রোড 

কেদারনাখ ব্যানাজর্শ লেন 

কেদারনাথ ভট্টাচাধ্য লেন 

কুমোরপাড়া ( বনহুগলী ) লেন 

কষ্দাস পাল লেন 

ক্ষত্রমোহন ব্যানাজাঁ লেন 

গ্গ 

গঙ্গাধর সেন লেন 
গিরীশ চন্দ্র ঘোষ রোড 

গোপাল লাল ঠাকুর রোড 
গোরীশংকর পাণ্ডে লেন 

ছ্ 

'ঘোষপাড়া লেন 
চ্ 

চত্ীচরণ বঠানাজাঁ লেন 

ভ্ 
অয়নারায়ণ ব্যানাজ লেন 

ড্ড 
ভাক্তার নীলমণি সরকার স্্রীট 
ভি. এন. চৌধুরী লেন 

১৬০, 
তারাপ্রসাদ মৈত্র লেন 

ইৈলোক্য নাথ চ্যাটীজশী স্কট 
এ 

দয়াল কুমার মুখাজশ রোভ 
"ফিলিপ গাঙ্গুলী সরণী 

উস 
১*১ বি. টি. রোড 
১৮/১, নিয়োগী পাড়া রো 

১৭, ইন্স্টিটিউট লেন 

১৬, দেশবন্ধু রোড ( পুর্ব) 

৪, রাজকুমার মুখাজর্খ রোড 
১৭১/১, মহারাজ! নন্দকুমার রোড 

(দক্ষিণ ) 

৩৬/২, বাঘা যতীন রোড 

১২৪, গোপাললাল ঠাকুর রোড 
২০৩, কাশীনাথ দত্ত রোড 

৪৭, বি. টি. রোড 

২৭৩/১, বি. টি. রোড 

১২৪, রাজকুমার মুখাজী রোড 

১৪৫, মান্তসর্দার বটকুষণ মৈত্র রোড 

৬/১ ত্রলোক্য নাথ চ্যাটাজর্শ স্ত্রী 
২৬৫/৩, গোপাললাল ঠাকুর রোড 

৭, প্রীনাথ চক্রবত্ভ' লেন 
৮৪, বি, টি. রোড 

২৩, কালীকষণ ঠাকুর শিট 

১৬১, গোপাল লাল ঠাকুর রোড 



পথের নান 

দেশবন্ধু রোড (পুর্ব) 

59 5১ ( পশ্চিম ) 

দেশগ্রাণ শাসমল এযাভিস্থ্য 

প্র 

ধীরেজ্জ নাথ চ্যাটাজর্খ রোড 

ঞন 

নবীন চত্র দাস রোড 

নন্দলাল দে স্ট্রীট 
নরসিংহ প্রসাঘ দত রোভ 

নিম্টাদ মৈত্র স্ট্রীট 
নিয়োগী পাড়া রোড 

নৈনান মুসলমান পাড়া লেন 

প্শ 

পাঠবাড়ী লেন 
পি. ডবলিউ. ডি. রোড 

প্রভাস চঙ্জ দে লেন 

প্রফুল্প চাকী রোড 

প্রামাণিক ঘাট রোড 

প্রাণকৃফ সাহা লেন 

প্রির়নাথ দে লেন 

প্রিক্ননাখ চক্রবর্তা লেন 

হু 

ফকির ঘোষ লেন 

- সীক্ষা ৭৯ 

উস 

১৮৩, গোপাল লাল ঠাকুর রোভ 
৪৫, দেশবন্ধু রোড ( পুর্ব ) 

৭/১, পি. ডবলিউ. ডি. রোভ 

দেশবন্ধু রোভ (পূর্ব ) 

৯৮, অক্ষয় কুমার মুখাজখ রোড 

২১, হরকুমার ঠাকুর স্ট্র্যাণ্ড 

৮৬, মহারাজা নন্দ কুমার রোড (ছক্ষিণ) 

১১, দেশবন্ধু রোড ( পুর্ব ) 
২৩৫, গোপাল লাল ঠাকুর রো 

১১, কাশীনাথ দত্ত রোড 

৩৭, মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর) 
১৭৭, বি টি. রোড 

১৩৫, প্রামাণিক ঘাট রোড 
১০৬ গোপাল লাল ঠাকুর রোড 

২৭, কাশীপুর রোড 

১৮৪, মহারাজা নন্দকুমার রোড দক্ষিণ) 
১৪/১, অতুল কুক ব্যানাজ লেন 
৯২/১, দেশবন্ধু রোড ( পূব ) 

১৭৪, গোপাল লাল ঠাকুর রো 



এ৮ বয়াৰগর ইতিহাস ও লমীক্ষা 

পথের নাছ 
ত২| 

বরা বসাক স্্দীট 
বড়াল পাড়া লেন 

বনোয়ারী লাল ঢোল লেন 
বড়বাগাঁন লেন 

বঙ্কুবিহারী পাল লেন 

বাঁধা যতীন রোড 

বারুইপাড়া লেন 

'বিহারীলাল পাল স্ট্রীট 
ধবিগ্ভায়তন সরণী 

বিনোদ লাল ঘোষ স্ট্রীট 
বীরেশ্বর ঢোল লেন 

বীর অনন্থরাম মগুল লেন 
বেহাল পাড় লেন 

বেনিয়া পাডা লেন 

ব্যারিস্টার পি. মিজ্র রোড 

ভ্ভ 
ভট্টীচার্ধ পাড়া লেন 

ভোলানাথ নাথ স্ক্রীট 
ত্ভ্ব 

মমজিদ্ধ বাড়ী লেন 

অয়রাভাঙ্গা রোড 

মগুপপাড়া লেন 

মতিলাল 'মর্জিক জেন 
মহারাজা নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ) 
মহারাজ। নন্দকুমার রোড (উত্তর ) 
আন্সর্দীর বটকুষণ মৈত্র বো 

উদ 

১০৯, মহারাজ! নন্দ্কুমার রোড (দক্ষিণ) 
৩৯, অন্বনারায়ণ ব্যানাঅর্খ লেন 
৫২/ই/বি, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন 
১৮, কালীকৃফ্ণ ঠাকুর রোড 

৩১, বাঘা যতীন রোড 
৮/১/এ, গোপাল লাল ঠাকুর রোড 
এ 99 $9 $১ 5১ 

১৩৭, মহারাজা নন্দকুমার রোড দক্ষিণ) 
৪৫, দেশবন্ধু রোড ( পূর্ব ) 
৩১৭, মহারাজা নন্দকুমার রোড (ধক্ষিণ) 
৩০/১, দেশবন্ধু রোড ( পূর্ব ) 

৬০/১, মগুল পাড়া লেন 

৯২২/১, গোপাল লাল ঠাকুর রোড 
৫১, প্রামাণিক ঘাট রোড 

৬২, দেশবন্ধু রোড ( পুৰ ) 

১৯১ বাঘা যতীন রোড 

৬১, মহারাজ! নন্দকুমার রোড দক্ষিণ) 

১, ইন্স্টিটিডট লেন 
২৭৫/১, গোপাললাল ঠাকুর রোড 
৩৪/১, আটাপাড়া লেন 
৮৮/১, দেশবন্ধু রোড ( পুর্ব) 
১৮০, মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর) 
4, দেশবন্ধ রোড (পশ্চিম. 
৩২, মহারাজা নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ) 



পথের নান 
মাতৃমন্দির লেন 

মার্লাপাড়া রোড 

মিউনিসিপ্যাল বাই লেন 
ষ্ঘ 

যোগেজ্জ বসাক রোড 

যাদবচন্দ্র ঘোষ লেন 

নন 

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী লেন 
রায় মথুরাদাথ শৌধুরী লেন 
রাজকুমার মুখাজী রোড 
রামচন্দ্র বাগচী লেন 

রাঁজেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্ স্ট্রীট 
রামটাদ মুখাজা লেন 
রামলাল ব্যানাজরখ রোড 
রামলাল আগরওয়ালা লেন 

রামকালী মুখাজর লেন 
রামকৃষ্ক ঘোষ রোড 

রাইমোহন ব্যানাজী রোড 
সণ 

শসণাথ দাস লেন 

শরৎচন্দ্র ধর রোড 

শশিভূষণ বসাক লেন 

শশিতূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন 
শিশির দা রোড 

শিবচন্ত্র সার্বভৌম লেন 
স্শাতলামাতী লেন 
শ্রীকান্ত চৌধুরী লেন 

৭৪ 

উদ 
৩০, বারুইপাড়া লেন 

৩৫, অক্ষয়কুমার মুখাজরধ রোড 

২৬৩, গোপাললাল ঠাকুর রোড 

৯, গোপাললাল ঠাকুর রোড 

২৮, বি, টি. রোড 

৩১৩, মহারাজা নন্বকুমার রোড (দক্ষিণ) 
মান্যসর্দার বি. কে মৈত্র রোড 

১৪৫, দেশবন্ধু রোড ( পশ্চিম ) 

০৫) 5১ 2) 

+/১) পি. ডবলিউ, ডি. রোড 

২০/১, বাঘাযতীন রোড 

৩৩, গোপাললাল ঠাকুর রোড 
8৪/১, বি. টি. রোড 

৯৩/৩/৩, কালীচরণ ঘোষ রোড 

৯২৭) 55 55 52 

১৬৬১ বি. টি. রোড 

২৪, রামকালী মৃখাজর রোড 
১০৩, অক্ষয়কুমার মুখাজশী রোড 
২৭২, বি. টি. রোড 

১২২, নিয়োগী পাড়া রোভ 

৩/৩1এ প্রফুল্ল চাঁকী রোড 
১৮, অতুলকষ্ণ ব্যানাজর্শ লেন 
৭৭)প্ায়ক্ষার মুখার্জি য়োত 
রায় মথুরানাথ চৌধুরী সীট 



৮ বরানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা 

শ্রীমাণী পাড়া লেন ২৯৩, মহারাজ! নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ) 

শ্রীনাথ চক্রবস্তা লেন ৯/১, দেশবন্ধু রোড (পুর্ব) 
শ্যামাচরণ চক্রবস্থাঁ লেন ৪০, বাঘাঁধতীন রোড 

তন 

সারদা প্রসাদ ব্যানাজাঁ রোড ২৩৪, মহারাআ নন্দকুমার রোড (উত্তর) 
জুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী স্্রীট ১১৯, প্রামাণিক ঘাট রোড 

স্্ধ্য সেন রোড ৬৯, দেশবন্ধু (পশ্চিম) 

ঙ্ 
হরকুমার ঠাকুর স্ট্র্যাপ ৮৭, মান্সর্দার বি. কে. মৈত্র রোড 
হাতেম মুন্দী লেন ডি. এন চাটা রোড 
হিমাংশুমোহন চক্রবর্তী লেন ৯১, রাইমোহন ব্যানাজর্শ রোড 

বরানগরে প্রশাসন 

বরানগর পুরসভা 
৮৭, দেশবন্ধু রোড, কলি-৭* *০৩৫€ 

ফোন নং: ৫২-৬৫৯৫-৯৬ 

স্থাপিত ২১৮৬৯ 

চেয়ারম্যান : শ্রোঅঙ্জিত গাঙ্গুলী 
ওয়ার্ড : ২৯ 

বিভাগ : সেক্রেটারী, স্টোর আযাণ্ড আআকাউণ্টস, লাইসেম্, আসেসমেন্ট, 

কলেকশন, জল, স্বাস্থ্য, পুর্ত, মোটর ভেহিকল, প্রস্থতি, বিদ্যালয় (৭টি )। 
মোট কর্মচারী : ৯০০ 
নির্মীয়মান প্রকল্প : রবীন্্রভবন, বস্তী-উন্নয়ন, ক্রীড়া-সমাহার (নেতাজী কলোনী), 
মুক্ত গনমঞ্চ ( কালীতলার মাঠ )* বিভিন্ন স্থানে গভীর নলকুপ নির্মাণ । 

পুর-সভ। সংস্গান্ত অন্তান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সমীক্ষার বিভিন্ন অংশে অন্তত 

হয়েছে। 



সমীক্ষা অংশের সংশোধন 

১৩ পৃঃ 

২১ পৃঃ 

২৪ পৃঃ 

২৫ পৃ £ 

২৭ পৃ: 

৫২ পৃ: 

৫১ পৃ £ 

মোট ডাক্তার ৩-এর বদলে হবে ২৩* 

কালান্তর সান্ধ্য দৈনিক নয় 

ইউনাইটেড ইন্ডাসদ্রিয়াল ব্যাংকের ফোন ৪২ এব জায়গায় হবে ৫২ 
নিউতরুণেব ৫২-৫৬৫৭ ফোন নং বাদ যাবে 

১৯৬৯ এব নির্বাচনে জ্যোতি বস্থুর প্রতিদ্ন্দী ছিলেন অমর 
ভট্টাচার্য (কং) 

সরকারী/বেসরকাবী শিক্ষাদান কেন্দ্র (১) ইতিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল 

ইনস্টিটিউটের অন্তর্গত ব্রিসার্চ আযাগু ট্রেনিং স্কুল হবে 
বিগ্ভালয়-_বালিকাদেব অন্য : (২) আনন্দ আশ্রম সারদ। বিদ্যাপীঠ 

সমীক্ষা অংশের সংযোজন 

পৃঃ 

পৃ: 

পর: 

2. 

পৃঃ 

দত নি 

১শি 

৩ 

৯ 

২৩০৯ 

২৪ 

১২০১ 

১৩৪ 

বরানগরে শিল্পের ১৮নং অংশ হবে কাচশিল্প--? 

($) বাবাধতীন সমবায় ভাগার লিমিটেড 
১৩ প্রফুল্ল চাকী রোড, কলি-৩৬ স্থাপিত : ১৯৬৪ 

বিশেষ সমীক্ষা বিশ্বামিত্র ও সন্মার্গ 

মন্দির--৫১) ব্রিপীঠ আশ্রম, বিগ্রহ : জগছ্ধাত্রী (১৩ ০) 

বয়স্কাউট-_নর্থ ্ুবার্বন বয় স্কাউটস্‌ আসোসিয়েশন, 

১৪০ বি. কে. টমত্র বোড, কলি-৩৩ 

কম্যুনিটি হল-_নারায়ণ ঘোষ মেমোরিয়াল হল, বারুইপাডা লেন 
স্ট্যাচু-_কে)টগোপাললাল ঠাকুব রোড ও বনন্ুগলীর মোড়ে 
বরানগর পুরসভা-_ওয়ার্ড অফিস--৩টি 



গল্ছ পজ্ী 

মহাভারত, বনপর্ব ও সভাপর্ব--কাশীরাম দাস প্রণীত 

মনপামঙ্গল-_বিপ্রদাঁস পিপিলাই 
শ্রাশ্লীঠৈতন্ত ভাগবৎ-শ্রীবৃন্দাবন দাস 

মঙ্গলচণ্ডীর গীত--ছ্িজ মাধবাচাধ 

বাঙালীর ইতিহাঁল, আদ্দিপব-_নীহাররঞজন রায় 

কলিকাত। দর্প-__রাধারমণ মিত্র 

কলিকাতা-একালের ও সেকালের-_হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 

শ্রীভাগবত আচাধ লীলা প্রসঙ্গ_শ্রহরিদাস ঘোষাল 

বাংলার স্থান নাম সুকুমার সেন 

বাঙাল সাহিত্যের ইতিহাস-_স্সুকুমার সেন 
বঙ্গীয় শব্দকোষ--হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওণীত 

প্রাচীন জরিপের ইতিকথা-__-অরুণ কুমার মজুমদার 
মানুষের ধর্ম__ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ভারতের সংস্কৃতি _ক্ষিতিমোহুন সেন 

বৈষ্বপদাবলী- হরেক মুখোপাধ্যায় সম্পার্দিত 

নামাচার্ধয শ্রীরামদাস-_স্থশীল কুমার সন 

পরমপুকষ শ্রীরামকৃষ্ণ -__অচিন্ত্য সেনগুপ্ত 

বরানগর আলমবাজার মঠ- রমেশচক্দ্র ভট্রাচাধ্য 

সাহিত্য সাধক চরিতমালা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয়ে (প্রথম খণ্ড) 

বাংলার বিদ্বৎসমাজ বিনয় ঘোষ 

সাধক শশীভৃষণ-_স্শীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

কর্তাভঙজা-ইতিহাস ও ধর্মধত-_সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত 

বাঙলা ও বাঙালী-_-অতুল ম্মর 

নবযুগের সাধনা-_কুলদাপ্রসা মালিক 

ভারত শ্রমর্জীবী- কানাইলাল চট্টোপাধ্যাক্স 

কষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত 

তত্বভৃষণ জীবনী- জ্যোতির্ময়ী মুখোপাধ্যায় 
রামতন্ক লাহিড়ী ও তত্কালীন বজসমাদ্দ-__-শিবনাথ শান্রী 



মুক্তির সদ্ধানে ভারত : কংগ্রেস পুর্ব যুগ__যোগেশচন্দ্র বাঁগল 

সাময়িকপত্রে বাঙলার সমাজচিত্রর_বিনয় ঘোষ (€ ১ম, ২য় ও ৩য়খও্ড) 

ত্রাঙ্মসমাজে শশিপদ্দ ও মনের বল--জনৈক ( কলিকাতা-১৯২১) 

বাঙলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাপস-__পঞ্চানন সাহ। 
ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস--গোপাল ঘোষ 

মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ__বিনয় ঘোষ 

নবর্ণবণিক কথা ও কীতি-__নরেন্দ্রনাথ লাহা (৩ খগ্ড) 

কলকাতাস্থ তত্তবণিক জাতির ইতিহাস--নগেন্দ্র নাথ শেঠ 

বাস্থুক অর্থাৎ বসাক উপাধি বিশিষ্ট জাতিব পবিচয়_ মদনমোহন হাল" 

দেবগণের মর্তে আগমন- হুর্গাচরণ রায় 

পুরাতনী--হরিহর শেঠ 

গ্রাচীন কলিকাতা পরিচয়-_-হরিহর শেঠ 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_নগেন্দ্র নাথ বস্তু ( আট খণ্ড) 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা ব্রজেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংলার মন্দির- পঞ্চানন রায় 

চব্বিশ পরগণার মন্দির__-অসীম মুখোপাধ্যায় 

ভারত শিল্প ও আমার কথা--অধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাখ্যায 

দেখা হয় নাই--অমিয়কুমার বন্দ্যোপাশ্যায় 

পশ্চিমবঙ্গের পুজা পার্বণ ও মেলা__-অশোক মিত্র 

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি_ বিনয় ঘোষ (৩ খণ্ড) 

ভারতের বৈপ্রবিক সংগ্রামের ইতিহাস-_সুপ্রকাশ রায় 

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী- জ্ঞানেন্রমোহন দাস 

বিপ্রবী জীবনের স্থতি-_যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায় 

অগ্নির্দিনের কথা _সতীশচন্দ্র পাকড়াশি 

অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস-_ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
বঙ্গভাষার লেখক--হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 

বিশ্বকোব"-নগেন্দ্রনাথ বস 

ভারত কোব- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 

জীবনী অভিধান-ল্ধীরচন্দ্র সরকার 



সংসদ বাঙালী চরিতাঁভিধান__সাহিত্য সংখদ 
জীবনী কোষ--শশিভৃষণ বিছ্ভালক্কার 

বঙ্গীয় জীবনী কোষ-_প্রিয়নাথ জানা 
সন্দেশাবলী-_স্বরূপচন্দ্র দাস 

কোলকাতায় চলাফেরা-_ক্ষিতীন্দ্র ঠাকুর 

ভারত ভ্রমণ-_দুর্গাপ্রসাদ সর্বাধিকারী 

শ্রীঅরবিন্দ ও বালায় স্বদেশী যুগ__-গিরিজাশঙ্কর রাঁয়চৌধুবী 
চৈতন্য চরিতের উপাদান-_বিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় 

বাঙালীর ইতিহাস--অতুল সুর 

আত্মস্বতি-_ন্বামী চিরজানন্দ 

জাল প্রতাপটাদ- _সঞ্তীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

অপ্রকাশিত মানিক বন্য্যোপাধ্যাক়-_যুগান্তর চক্রবত্তখ সম্পাদিত 

কলিকাতার ইতিবৃত্ত-_প্রাণরুষ্ণ দত্ত 
কলকাতা-_অতুল সুর 
সতু সেন-_আত্মস্থতি ও অন্যান্ত প্রসঙ্--_-অমিতাভ দাশগুপ্ত সম্পার্দিত 

শরদিন্দু অমনিবাস- আনন্দ পাবলিশার্স 

মনোমোহন বন্ুর ভায়েরী-_স্থনীল দাস সম্পার্দিত 
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সাধারণ পাঠাগার, অশোকগড ( রজত জয়ন্তী বর্ষ ), ১৯৮৯ 
বরানগর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ( স্তুবর্ণ জয়ন্তী ), ১৯৮১ 
চ321210888 ড1010112. 0121) 90110০01, 061000101% 59৮61171967 

ভবনাথ স্মরণী, বরানগর পিপলস্‌ লাইব্রেরী, ১৯৬৬ 
বনহুগলী বঙ্গ বিদ্যালয়, শতবর্ষ স্মারক পুস্তিকা, ১৯৮১ 
ক্বাধীনতার রজত অয়ন্তী উৎসব, বরানগর পৌর প্রতিষ্ঠান, ১৯৭২ 
এক্ষণ, শারদীয়, ১৩৮৭ 
এক্ষণঃ বর্ষা সংখ্যা, ১৩৮৮ 
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1081]9 ৩৬৪, 81980 0829005, 4১101153429 80105 গভৃতি 
ইংরেজী পত্রিকা এবং সোমপ্রকাশ, তত্ববোধিনী, ভারত শ্রমজীবী, সংবাদ 
কৌমুদবী, উত্তরস্থরি প্রভৃতি পত্রিকার সাহাধ্য নেওয়! হত্মেছে। স্থানাভাবে বেশ 
কিছু গ্রন্থের বিশদ বিবরণ দেওয়] সম্ভব হল ন1। পাঠক এজন্য ক্ষমা ক্রবেন। 


